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আপনাদের আশীর্বাদ ও অকৃত্রিম 
স্নেহের কথা মনে রেখে_ 


প্রসঙ্গত 


জ্ঞানের সমাদ্ধ মানুষের কাছে চিরাদনই বাঞ্ছনীয় । আর সেই জ্ঞান যখন সর্ব 
সাধারণের কল্যাণে প্রত্যক্ষ ভুমিকা গ্রহণ করে তখন তা হরে দাঁড়ায় একান্ত কাম্য, 
মানুষের নিজস্ব বিষয়বস্তু । এ দিক দরে দেখতে গেলে 'চাকৎসা-বিজ্ঞানের কোন 
-নাঁজর নেই ৷ - 

জৈবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পযয়িক্রমে জীবজগতের উত্থান এবং অবলযাপ্ত 
ঘটে আসছে সমষ্টির আদিকাল থেকে । কিভাবে উত্থান ঘটেছে সে নিয়ে সম্ট 
হয়েছে হাজারো তত্তর ৷ অবল্যাপ্তর ব্যাপারেও তত্র শেষ নেই । সে সব তত্র 
কথা বাদ দিলেও একটি ক্ষেত্র বিজ্ঞানীরা কিন্তু চ্হির নিশ্চয় । সেটা রোগ? । 
আর এই ‘রোগ’ স্ষ্টির মূলে কাজ করেছে প্রধানতঃ দুটি কারণ। রাসায়নিক এবং 
ভৌতিক 'স্থিতিচ্থাপকতার অভাব-__শরীরে । এবং জীবাণু । বলারাহদল্য, এমন 
একটি সত্যে উপনীত হতে মানব সমর নিয়েছে হাজার হাজার বছর । যথেষ্ট 
‘কৃচ্ছনসাধন’ এবং 'বাধা-বিঘ্লের' ভেতর দিয়ে । ‘আ'বচ্কারের পিছনে’ সেই 'কৃচ্ছ-- 
সাধন’ এবং “বাধা বির্লেরাই একটি সংক্ষোপিত ইাঁতহাস । 

অনেক রোগের কথাই আমরা জানি। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে কিভাবে 
ধাপে ধাপে রোগ সম্পাঁকত ধারণা গড়ে উঠল; আমাদের অনেকেরই তা জানা 
নেই। এক সময় মানুব মনে করত, দেবতার ‘কোপ’ রোগের কারণ । পরে 
অভিজ্ঞতা বাড়ল । মিশরে, গ্রীসে, ব্যাবিলনে, ভারতে__বিচিন্র অভিজ্ঞতার ভেতর 
দিয়ে মনীবীরা আঁবচ্কার করলেন মানব-রোগের নানান রহস্য ! শারীর-বিজ্ঞানের 
উন্নাতির সঙ্গে রোগের কার্য কারণ সম্পর্কেও ক্রমে গড়ে উঠলো নানা রকম ধারণা । 
সেই ধারণা রোগ নিরামর এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে গড়ে তুলল অজস্র পদ্ধতি। 
এই গড়ে তোলার ইতিহাস রোমাণ্কর কাহিনীকেও হার মানায় ॥ বর্তমান গ্রন্ছে 
সেই ইতিহাসই অত্যন্ত সঃচারুরূপে এবং সহজবোধ্যভাবে ডাঃ মনীশ প্রধান তুলে 
ধরেছেন। 

চাঁকৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ উদ্ভাবনা এবং আবিচ্কারের নজির সৃষ্টি করে 
যে সব চিঁকৎসা-বিজ্ঞানী অমর হয়েছেন তাঁদের কথাই লেখক তুলে ধরেছেন এই 
গ্রন্থে । শুধয তত্ব এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যই নয়, গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা যে 
সব বাধা-ীবরের সম্মুখীন হরেছেন সে সম্পকেও আলোচনা করেছেন তিনি । যা 
এই গ্রন্ছের পাঠক-পাঠিকাদের নর্মস্পর্শ করবে সন্দেহ নেই । শল্ত কাজ। কিন্তু 
লেখক সে কাজে যে যথেজ্ট পারদাঁশতা দেখিয়েছেন তারও প্রমাণ পাবেন তাঁরা ৷ 
এমন প্রাঞ্জল ভাষার চিকৎসা-বিজ্ঞানের উপর খত গ্রচ্ছ বাংলা ভাষায় খুবই 


বিরল। সর্ব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা-াবিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রন্থটি যথেষ্ট 


সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস । 


সমরজিও কর 
১৪, ৮. ৮২ 
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চিকিৎুস। বিজ্ঞানের আদিপব” 

চিকিৎসা! বিজ্ঞানের মধ্যপর্ব 

এনতনি ভ্যান লিউয়েন হুক ও মাইক্রোস্কোপ 

এডওয়ার্ড জেলার ও' বসন্তের টীকা 

লুই পাত্র ও জলাতঙ্ক রোগের টাকা 

রবার্ট কক্‌ ও যক্ষারোগ 

পল এলিক £ জেরাল্ড ডোমেক ও কেমোথেরাপী 

রস £ লেভার্ন ৪ গ্রাজী ও ম্যালেরিয়া 

ব্যানটিং-বেস্ট £ ভায়েবিটিস ও ইনস্থুলিন 
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লর্ড লিস্টার ও এন্টিসেপটিক সার্জারী 

ডেভি $ ওয়ালেস £ মৰ্টন £ সিম্প সন ও অজ্ঞান 
করার পদ্ধতি 


লেনেক £ রনজেন-স্টেখাসকোপ ও এক্‌স্‌ রে 
শেষের কথা 


চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিপর্ব 


“গবেষণার কাজে যাদের মানসিক প্রস্তুতি আছে, ভাগ্য কেবল 
তাদেরই সাহায্য করে”__এই কথা বলেছিলেন প্রথিবার সর্বকালের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ -বিজ্ঞানী লুই পাস্তর। সত্যিই তো আমাদের প্রতিদিনের কাজের 
মধ্যে কত ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে, কত কথা আমরা শুনি, কিন্তু তার 
উপরে আমরা কি কোন গুরুত্ব আরোপ করি? বোধ হয় না। কিন্ত 
বিশ্বে ধারা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বের ছাপ 
রেখেছেন, কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তারা কিন্তু কোন ঘটনা বা তথ্যকে ক্ষুদ্র 
মনে করে উপেক্ষা করেন নি। বরং কোন ছোট্ট ঘটনা বা কোন সাধারণ 
মানুষের ছোট্ট কথাটিও তাদের মনে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, চিন্তান্থিত 
করেছে, গবেষণা করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাদের চিন্তাধারা আমাদের 
ধ্যানধারণাকে উন্নত করেছে এবং বিশ্বের শিক্ষিত লোকের কাছে এই 
মহাপুরুষদের নাম আজ অমরত্ব লাভ করেছে। কিন্ত সাধারণের কাছে 
তাদের নামটুকুই শুধু পরিচিত। তাদের পরিশ্রম, সাধনা, আত্মত্যাগ 
সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? বোধহয় খুব বেশী না। তাদের কাজের 
ফল গ্রহণ করে আমরা উপকৃত হয়েছি ; কিন্তু তাদের ত্যাগ ও সাধনার 
ইতিহাস আজ আমাদের কাছে যথাযথ স্বীকৃতি পায় না! তার পরিচয় 
বোধহয় উপেক্ষিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে আছে। তাদের 
আবিষ্কারের পিছনের কাহিনীকে ইতিহাসের অন্ধকার থেকে আলোয় 
তুলে ধরার বাসনা নিয়ে এই কাহিনীর অবতারণা । চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
ধারা নতুন কিছু আবিষ্কার করে শরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের পথ প্রদর্শন 
করেছিলেন, মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন__সেই অমর 
বিজ্ঞানীদের কয়েকজন সম্বন্ধে কিছু ঘটনা, তাদের জীবনকথা, তাদের সাধনা 
ও কঠোর পরিশ্রমের কথা এ যুগের মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছি এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে ৷ 


আঁবচ্কারের িছনে--১ 


্‌ 


ইতিহাসের পিছনে থাকে আর এক ইতিহাস । যেমন আজকের 
ইতিহাসের পিছনে আছে গতদিনের ইতিহাস । আবিষ্কারের পিছনেও 
আছে ইতিহাস, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের ইতিহাস। সে ইতিহাস 
অনেক অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । সেই পুরনো দিনের 
কথা সামান্যই আমরা জানি; অনেক কিছুই ধ্বংস হয়েছে বা কালের 
প্রভাবে লোপ পেয়েছে । সে ইতিহাস জানবার জন্যে আমরা সাহায্য 
নিয়ে থাকি অল্প-সল্প কিছু প্রামাণিক তথ্যের, কিন্ত মধ্যে অনেক ফাক 
থেকে যার এবং তা পুরণ করার জন্য কল্পনার সাহায্য নিতে হয় । 

মানুষের বিকাশের একেবারে প্রথম দিকের কথা । পুথিবীর জল 
ক্রমশঃ কমে আসছে; কিন্তু মাটি তখনও আর্যাতসেতে আর এখানে ওখানে 
ছোট-বড় জলা । মানুষ গাছ থেকে নেমে এসেছে মাটিতে, ছ'পায়ে 
হাটতে শিখেছে । কিন্ত মাটিতে নেমে দেখল যে পদে পদে বিপদ, হিংস্র 
জন্তজানোয়ার তো আছেই, তার ওপর আবার নান! রকম রোগ । অসুস্থ 
হয়ে, রোগে ভুগে বহু মানুষ অকালে মরে যেত সেই সময়ে । রোগ 
জীবাণুরাও পৃথিবীর প্রাচীন বাসিন্দা, তারাও বোধহয় মানুষের সঙ্গেই 
এসেছে এবং প্রথম থেকেই মানুষকে আক্রমণ করেছে । রোগজীবাণুর 
সঙ্গে লড়াই করে মানুষ মরেছে, আবার কখনও তাদের হারিয়ে দিয়ে 
মানুষ বেঁচে উঠেছে। এছাড়া ছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা রৌদ্র-বৃষটি, 
শীত-গরীষ্, খারাপ আবহাওয়া থেকে মানুষ তখন নিজেকে বাচাতে জানত 
না। তারা হয়ত মনে করত কোন শক্র এই ঝড়-বৃষ্টি বিদ্যুৎ হেনে তাদের 
মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে। 

ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানুষ নিজেকে রক্ষা করার উপায় 
খুঁজে পেল। তারা বুঝতে শিখল যে একা থাকার চেয়ে একটা দল গঠন 
করলে হিংস্র জানোয়ারদের আক্রমণ প্রতিরোধ কর! সহজ হয় । জন্ত মেরে 
তার চামড়া ছাড়িয়ে, নৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে কাপড়ের মত পর! যায় এবং 
এর ফলে শীত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায় । ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্র থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরি করতে শিখল তারা) 
যেখানে পাহাড়-পর্বত আছে সেখানকার মানুষ পাহাড়ের আড়ালে বা 
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গুহার মধ্যে বাস করতে শিখল। এসব কাহিনী মানব ইতিহাসের একে_ 
বারে প্রথম দিকের কথা । 

এর পরে আদি মানব পাথর ঘষে ধারাল অন্তর তৈরী করে শিকার 
করতে শিখল ৷ দল বেঁধে, কখনও বা একাই শিকার করতে যেত। এর 
পরে মানুষ আবিষ্কার করল কি করে আগুন জালাতে হয়। এটা খুব 
বড় আবিষ্কার । আগুন জ্বালিয়ে তারা হিংস্ৰ প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা 
পেতে শিখেছিল ; বুঝতে পেরেছিল মাংস কীচা না খেয়ে আগুনে ঝলসে 
নিলে খেতে সুস্বাদু হয় এবং সহজে হজম হয়ে যায় । আগে কাচা বা পচা 
মাংস খেয়ে, খারাপ দূষিত জল খেয়ে মাহৰ রোগে পড়ত ; তার মধ্যে কেউ 


কারণে পেট ব্যথা হলে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে পেটে হাত বুলিয়ে 
দিতে শিক্ষা দিয়েছিল । এর ফলে স্বাভাবিকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
যন্ত্রণা কমেও যেত*। কখনও মাটির প্রলেপ বা জল একটু গরম করে সেঁক 
দিতে শিখল মানুষ । কোন গোষ্ঠীর নেতা অথবা নেতার নির্বাচিত কোন 


মানুষ প্রথম আস্তানা গড়তে শখল 
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আগুনে মাংস ঝলসে নলে সংস্বাদ? হয় 


বুদ্ধিমান লোক তার দলের মানুষের অস্থুখে সেবা করে, কোন প্রকার 
প্রলপে দিয়ে, কখনও বা বিশেষ গাছের পাতা সিদ্ধ করে, সেই জল খাইয়ে 
অথবা বিশেষ কোন গাছের ছাল বা শিকড় বেটে খাইয়ে রোগীর চিকিৎসা 
করতে শিখেছিল । তাতে সব সময়ে যে ভাল ফল পাওয়া যেত তা নয়, 
তবে যেক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেত, আদিম মানুষ সেই অভিজ্ঞত। 
পরব্তাঁ রোগীর ওপর ব্যবহার করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল বিশেষ 
রোগে বিশেষ পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এরাই ছিল 
পুরাতন পৃথিবীর আদি চিকিৎসক 

সেদিনের মানব সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক নিজেদের চিকিৎসক 
বলে প্রচার করত, যদিও তাদের চিকিৎসক বলে মনে করা উচিত নয়। 
তারা চিকিৎসার চেয়ে তুকতাক, ঝাড়ফু'ক করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা 
করত। তারা ভূত-পিশাচ সিদ্ধ বলে নিজেদের জাহির করত এবং সরল 
মানুষের কাছে সম্মান আদায় করত। তারা মনে করত রোগ হচ্ছে কোন 
অপদেবতার রোষ ; তাকে তুষ্ট করতে পারলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে । 
এইভাবে সেদিনের পৃথিবীতে ছুই শ্রেণীর ‘চিকিৎসক’ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, 
সেই ছু'দলে ভাব তো ছিলই না, ছিল রেষারেষি ৷ 
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এইভাবে বহু বছর ধরে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে চিকিৎসার উন্নতি 
করতে শিখেছিল। তারা বুঝেছিল, শরীরের কোন ক্ষত সহজেই বিষাক্ত 
হতে পারে এবং তার ফলে মানুষ মরে যায়। . তারা! পরীক্ষা করে দেখেছিল 
আগুনে পাথর গরম করে ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল 
ফল পাওয়া যেত। যার! এই ধরনের “চিকিৎসা” সহা করতে পারত তারা 
কিন্তু সেরে উঠত ৷ সেদিনের “চিকিৎসকরা? লক্ষ্য করেছিল যে কোন ফোড়া 
পেকে উঠলে খুব টনটন করে; কিন্তু ফেটে পু'জ বেরিয়ে গেলে যন্ত্রণার উপশম 
হয়। বুদ্ধিমান মানুষ পাথর ঘষে ধারাল ছুরির মত অস্ত্র তৈরী করল এবং 
সেই অস্ত্র দিয়ে ফোড়া কেটে পু'জ বার করে যন্ত্রণা কমাতে পেরেছিল । যে 
চিকিৎসক বুদ্ধি খরচ করে প্রথম এই কাজ করেছিলেন তিনিই বোধ হয় 
বিশ্বের প্রথম শল্যচিকিৎসক ৷ কারো হয়ত পা মচকে গিয়েছে, সে যুগের 


গাছের পাতা ও শিকড় [সিদ্ধ করে ওষুধ তৈরী 
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চিকিৎসক বা অন্য কোন বুদ্ধিমান লোক কোন গাছের বিশেষ অংশ বেটে 
লাগিয়ে অথবা কোন বিশেষ জায়গায় মাটির প্রলেপ দিয়ে যন্ত্রণার উপশম 
করলেন। হয়ত যন্ত্রণা উপশম হওয়া কাকতালীয় ; কিছু না করলেও ভাল 
হোত। কিন্তু পরবর্তী কালের চিকিৎসকরা এই ফল লক্ষ্য করে সেই অভিজ্ঞতা 
অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন । এইভাবে গড়ে উঠেছিল আদি যুগের 
চিকিৎসা পদ্ধতি। হয়ত এই চিকিৎসা পদ্ধতি শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপরে গড়ে ওঠেনি ; কিন্তু পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করাও ঠিক 
হবে না। বিশে করে যখন সেই চিকিৎসা! পদ্ধতির বেশীর ভাগই 
আমাদের অজানা । সেদিনের পাথর, পাহাড়ের গায়ে বা গুহায় খোদাই 
করা সেই যুগের কোন অজানা শিল্পীর আকা ছবি, বহু বছর আগে মরে 
যাওয়া মানুষ বা জন্তুর হাড়, যা আজ পাথরে পরিণত হয়েছে, সেই সব তথ্য 
সংকলশ করে আজকের বিজ্ঞানীরা পুরনো! দিনের কিছু কিছু ঘটনা 
আমাদের জানাতে পেরেছেন। 

বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রথম বিবরণ আমর! পাই প্রাচীন 
মিশর থেকে । সে প্রায় ৫০০০ বছর আগেকার কথা । পুরাতন পৃথিবীতে 
প্রথম সভ্যতার আলো যে সব দেশে দেখা গিয়েছিল, মিশর তাদের অন্যতম | 
এই মিশর দেশের প্রাচীন ইতিহাস খু'জে দেখলে জান! যায় সেদিন তারা 
বিজ্ঞানে কত উন্নত ছিল । মিশরীয়রা মৃত মানুষের দেহ বিশেষ রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্ষা করতে জানত। আমাদের কলকাতা যাদুঘরে কয়েক 
হাজার বছরের পুরনো একটি মমি আছে, য সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচীন 
মিশরীয়রা রসায়ন বিজ্ঞানে অন্তের চেয়ে কত উন্নত ছিল! মমি তৈরী 
করতে হলে যৃত মানুষের পেট ও বুকের মধ্য থেকে অন্তর, লিভার, প্রীহা, 
হৃদ্পিও, ফুসফুস ইত্যাদি সব বার করে নিতে হত। যার! এই কাজ 
করত, তারা এ বন্তরগুলির অবস্থিতি কেমন, তা বেশ ভালভাবেই বুঝে 
নিয়েছিল। প্রাচীন মিশরের পাথরে খোদাই দেওয়াল-চিত্রেও সে যুগের 
চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি। একটি দেওয়াল- 
চিত দেখ যায় কোন লোক বগলে লাঠি দিয়ে হাঁটছে, তার একটি পা সরু 
এবং তা হয়ত কোন রোগের জন্য হয়েছে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য 
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দু'পাশে কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখার পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকদের 
জানা ছিল । এই পদ্ধতিতে আজও ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করা হয়ে 
থাকে । কিন্তু প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
খুবই অল্প, বেশীর ভাগই কালের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে । সে সময়ের 
পুরোহিতরা চিকিৎসা বিষয়ে সব কিছুই গোপন করতে চেয়ে ছিলেন। তারা 
চিকিৎস। বিষয়ের জ্ঞানকে রহস্যের আবরণে ঢেকে এটাকে বাছ্বিগ্ভার রূপ 
দিতে চেয়েছিলেন। তাদের গোপন করার চেষ্টা সত্বেও যেটুকু জানা 
গেছে তা এবার্স-এর প্যাপিরাস পাতায় চিকিৎসা বিষয়ের লেখা থেকে 
অথবা গুহায় বা পাথরের দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকে । 


১. 


LRT 


বালে লাঁঠ টা ইটাৰ ইউ. 
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এ যুগের চিকিৎসকরা রোগী দেখার পর যখন ব্যবস্থাপত্র লেখেন, তখন 
প্রথমেই তারা “২, অক্ষ্রটি ব্যবহার করেন । কেন? এর কি কোন তাৎপর্য 
আছে? হ্যা, প্রাচীন মিশরে চিকিৎসার দেবতা ছিলেন হোরাস। মিশরীয়রা 
বিশ্বাস করত যে দেবতার চোখ পড়লে রোগ নিরাময় হবে। হোরাসের 
চোখের প্রতীক হিসাবে ২১ অক্ষরটি হাজার হাজার বছর ধরে চিকিৎসকরা 
ব্যবহার করে আসছেন। এটা কিযাছু, না বিজ্ঞান ?. এই প্রতীককে 
প্রাচীন মিশরের কাছে আধুনিক চিকিৎসকদের জ্ঞানলাভের স্বীকৃতি হিসাবে 
মনে করা যেতে পারে। 

মিশরের পরে প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির ৪০০০ বছরের 
পুরনো খোদাই করা এক প্রস্তরলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে প্যারী'র ল্যুভর 
মিউজিয়ামে । এই প্রস্তরলিপিতে আমরা সে সময়ের চিকিৎস! বিষয়ে 
কিছু জানতে পারি না; কিন্ত চিকিৎসকরা ভুল চিকিৎসা বা রোগীকে 
অবহেলা করলে তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান ছিল, তা 
আমর! জানতে পেরেছি । 


সেই যুগে শুধু মিশর বা ব্যাবিলন নয়, আরবদেশ, চীন ও ভারতের 
চিকিৎসা ব্যবস্থ। যথেষ্ট উন্নত ছিল । প্রাচীন ভারতে আমুর্বেদের উন্নত 
মান আজ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রশ্ন আসে, তবে কেন 
আযঘুর্ধেদ আজ এত পিছিয়ে পড়েছে? কারণ একটি নয়, অনেক । সে যুগের 
আয়ুর্বেদ শিক্ষকেরা সকলেই যে আদর্শ শিক্ষক, উদার ও নিঃ্বার্থাচিত্ত 
ছিলেন, তা নয়। অনেক সময় যোগ্য ও বুদ্ধিমান শিষ্যদের বঞ্চিত করে 
নিজের নিকট আত্মীয়দের তার! বেশী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু 
সকলের যে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে, তা তে| হতে পারে 
না। এইভাবে অযোগ্য শিশ্তুকে শিক্ষাদান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের যথেষ্ট ক্ষতি 
করেছিল। এ ছাড়া কালের প্রভাবে পু'থিপত্র নষ্ট হতে থাকে । সে যুগে 
পুথি রক্ষার ব্যবস্থা ভাল ছিল না। তা ছাড়া বৌদ্ধ যুগে শব-ব্যবচ্ছেদ 
প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
বিশেষ অবনতি হতে থাকে । যেটুকু বা ছিল মুসলমান আক্রমণের পর 
সেটুকুও ধ্বংস হল ৷ কেউ হয়ত ছু" একটা পু'থি গোপন স্থানে রক্ষা করে 
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ধ্বংস থেকে সাময়িকভাবে বাচাতে পেরেছিলেন । কিন্তু পরে তার বেশীর 
ভাগ আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কোনটির বাকিছু অংশ চিরতরে 
হারিয়ে গিয়েছিল । এইসব পু'িপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি 
যে ভারতীয় উপমহাদেশে খয়ি আত্রেয়'র (প্রঃ পৃঃ ৬০০) * ছয়জন কৃতি 
শিষ্য চিকিৎসা! বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুথি রচনা করেছিলেন । তার 
প্রায় সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র অগ্নিভেষ’এর লেখা একটি 
পুথি পাওয়া গিয়েছিল । সেই পুথি ভিত্তি করে পরবর্তী যুগের বিখ্যাত 
চিকিৎসক চরক (১০০ খৃঃ পুঃ) পুথি রচনা করেছিলেন। এই সংকলনে 
তিনি নিজ অভিজ্ঞতা যোগ করেছিলেন চরকের সম্পাদিত এই পু'থি 'চরক 
সংহিতা” নামে বিখ্যাত ছিল। এই প্রাচীন রচনার মাধ্যমে আমরা জানতে 
পেরেছিলাম কিভাবে রোগ হয়, তার বিস্তার কেন হয়, বিভিন্ন রোগের 
বিশেষ উপসর্গ, দূষিত জলবাহিত রোগ, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ দ্বারা 
সংক্রামিত রোগ, অতি ভোজন ও অলসতা জনিত রোগ, দূষিত বাতাস 
জনিত রোগ সমূহের উপসর্গ, এবং চিকিৎসা পদ্ধতি কি হওয়া উচিত। মনে 
রাখতে হবে তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এবং জীবাণুর আক্রমণ বে 
বহুরোগের কারণ এই তথ্যও পাশ্চাত্য জগতের কাছে অজান! ৷ সে দেশের 
বিজ্ঞানীরা আজ থেকে মাত্র পাচশত বছর আগে রোগ স্থষ্টি করতে যে 
জীবাণুর অবদান আছে, এই তত্তের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন । 
শল্যচিকিৎসাতেও প্রাচীন ভারত বিশেষ উন্নত ছিল। আজ ইউরোপ 
ও আমেরিকায় প্রচলিত শপ্যচিকিৎস! পুস্তকে সেদিনের ভারত যে শল্য 
চিকিৎসা দ্বারা বিনষ্ট বা বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠনে (প্লাসটিক সার্জারী ) 
[র পথ প্রদর্শক ছিল তা! দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার 


বিশেষ পারদর্শী ও এই বি্য 
করেছে । প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসা বিশারদ শুশ্রুত (খ্রীঃ পুঃ ৫০০ ) 
পারদর্শিতার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি সর 


শল্যবিগ্ঠায় তার বিশেষ 
* প্রাচীন ভারতীয় চাকৎসা গবজ্ঞানীর নামের পাশে যে সময়ের উল্লেখ আছে 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষকরা একমত নন। কাঁলকাতা বি*বাবদ্যালর় প্রকাশত 


ভারতীয় চাকৎসা শিবদ্যার হীতহাস 
সময় উল্লেখ করা হয়েছে । 


( ডাঃ গিরান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) অনঃসারে 
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করেছিলেন । নাক ও কানের খারাপ গঠন ও আঘাতের ফলে বিকৃতি 
হলে শুক্রুত শল্যচিকিৎসা দ্বারা সুন্দর করে দিতে পারতেন।  শুশ্রত 
ছিলেন ধ্স্তরী মহাশয়ের শিষ্য শল্যচিকিৎসা বিষয়ে সব পু'থিই হারিয়ে 
গেছে। শুধুমাত্র এক৭ও শুশ্রত-সংহিত৷ পাওয়া গিয়েছে যা থেকে আমর! 
সে যুগের শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা! জানতে পেরেছি। এই গ্রন্থে হাত 
পায়ের অস্ত্রোপচার ছাড়া পেটে, কখনও বা মাথার অস্ত্রোপচারের বিবরণ 
পাওয়া যায়। কাট। জায়গা! জোড়া হত স্থতো দিয়ে। কখনও কালো 
পি'পড়েকে কাটা জায়গা কামড়ে ধরতে দেওয়া হত। পরে এ পি'পড়ের 
মাথা রেখে দেহ কেটে ফেলা হত। 
সে যুগের শল্যব্দিদের কৃতিত্ব আজ অবিশ্বাস্ত মনে হতে পারে। 
কিছুটা হয়ত অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে । তবে শল্যচিকিৎসায় সে দিনের 
ভারত যে বিশেষ উন্নত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জেনে: 
রাখা ভাল, যখন ইউরোপ অন্ধকারে, যখন সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদ শাস্তি- 


প্রাচীন ভারতের শল্যাবদ শহশ্রচত অস্ত্রোপচার করছেন 
[পাক ডোঁভস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সৌজনো ] 
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সেই সময়ে ভারতবর্ষে শুশ্রুত তার শিষ্যদের: 
দি ভাল শল্যবিদ হতে চাও, তবে শবদেহ ঠিক- 
ভাবে প্রস্তুত করতে শেখ । তাকে ব্যবচ্ছেদ কর, প্রতিটি শিরা, ধমনী. 
পেশী, স্নায়ু এমনভাবে চিনে নাও যেন তোমার মনের মধ্যে কোন দ্বিধা না 
থাকে ।” কিন্তু বৌদ্ধযুগে শব-ব্যবচ্ছেদ রদ করা হল অহিংসার নামে ৷ 
তার ফলে শরীর গঠনবিগ্ঠা ও শল্যবিদ্যার শিক্ষার মানের অবনতি হয়। 
পরে বিদেশী আক্রমণে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। 

বৌদ্বযুগে নাগা্জুন (খ্রীঃ পূঃ ১০০) নামে এক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদ' 
চিকিৎসকের কথা আমরা জানতে পেরেছি । তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য 
রাসায়নিক ওষধ প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । এই 
শতকের প্রথম দশকে (১৯১০ খ্রীঃ) পল এলিক যে পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশে 
প্রচলন করেন, তার বহু আগেই নাগার্জুন এ পদ্ধতিতে চিকিৎসার পথ 
দেখিয়েছিলেন । চিকিৎসা ছাড়! নাগার্জুন চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন পুথি 
গুলিকে রক্ষা করার বহু চেষ্টা করেছিলেন, ফলে তাদের অবলুপ্তি অন্ততঃ 
কিছু সময়ের জন্য বিলম্বিত হয়েছিল । কিন্ত মুসলিম আক্রমণের মুখে 
সেগুলিকে রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি । 

বৌদ্ধযুগে আর একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তার নাম জীবক। তার পরিচয় পাওয়া যায় সে যুগের 
শিশু চিকিৎসক হিসাবে । কিন্ত তিনি সব বয়সের রোগীর চিকিৎসা! 
করতেন এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় 
তার ব্যবস্থাপত্রের কিছু নমুনা গবেষণা করে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 

যে আয়ুর্বেদ একদিন বিশ্বের সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল” 
তা আজ অবলুপ্ত। আমাদের কোন চেষ্টা নেই তাকে উদ্ধার করে, তার 
উন্নতি করে আরুর্বেদকে আবার পূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠা করতে । এদিকে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবি্যা ক্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা তাদের পিছনে, 
হামাগুড়ি দিয়ে তাদের ধরবার আশা করছি। বা একেবারেই অসম্ভব ॥ 
আমাদের দেশের গাছের ছাল, মূল বাঁ পাতা থেকে ওষুধ তৈরী করে 
পাশ্চাত্যের ওষুধ তৈরী করার প্রতিষ্ঠান এদেশে পাঠাচ্ছে, আর আমরা 


যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য, 
উপদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমরা য 
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শতগুণ বেশী দাম দিয়ে সেই ওষুধ কিনছি। কখনও পুরনো পুঁথি ঘেটে 
“দেখার চেষ্টাও করি না, জানতে চেষ্টা করিনা যে আমাদের ভাগারে কি 
মুল্য রতন আছে, যার উচ্জলত৷ চর্চার অভাবে নষ্ট হয়ে কালিমালিপ্ত 
হয়ে আছে। 
চীন, ভারত, ব্যাবিলন ও মিশর যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ছিল উন্নতির 
শিখরে, ইউরোপ তখন ডুবে ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে । পরে এইসব 
দেশ থেকে চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া মাইনর ও 
তুরস্কে । পরে সেখান থেকে এজিয়ান সাগর তীরে গ্রীসদেশে এসে পৌছলো 
চিকিৎস! বিজ্ঞানের জ্ঞানেরআলো। 
এই গ্রীস দেশেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ ঘটে- 
ছিল। ইউরোপে কলা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষ্টি সব কিছুই আরম্ভ হয়েছিল 
এই গ্রীস দেশে । ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এশিয়। যেখানে ইউরোপের 
সঙ্গে মিশেছে, গ্রীস দেশটা হল সেখানে । এই দেশের দক্ষিণ দিকে আছে 
অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ; তার মধ্যে একটা খুব ছোট দ্বীপ আছে, যার 
লাম 'কস+। দ্বীপটি আকারে ছোট হলেও অন্য কারণে এই দ্বীপ আজ 
বিশ্ববিখ্যাত। কেন? কারণ এখানে খ্রীঃ পুঃ ৪৬০ সালে জন্মেছিলেন 
হিপোক্রেটিস নামে এক মস্ত পণ্তিত। এখানেই ছিল গ্রীসের স্বাস্থ্য দেবতা 
এসকেলেপিয়সের মন্দির । সে সময়ে গ্রীস দেশে পৌন্তলিকবাদ প্রচলিত 
ছিল। অনুমান যে হিপোক্রেটিসের বাবা ছিলেন এই মন্দিরের পুরোহিত। 
হিপোক্রেটিসকে আজও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয় । 
তিনি কি বিভিন্ন রোগ নিরাময় করার পথ দেখিয়েছিলেন ?না। তবে তিনি 
ভিন্ন ভিন্ন রোগে কি কি লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় সেগুলি তার রোগীদের 
পাশে বসে দিনের পর দিন লক্ষ্য করতেন এবং লিখে রাখতেন । পরবর্তী- 
কালে তিনি এখানে একটি চিকিতসা শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে যেতেন রোগীর পাশে, সেখানে বসে তাদের 
উপদেশ দিতেন কিভাবে রোগীর কাছ থেকে রোগের বিবরণ নিতে হয়, 
কিভাবে জানতে হয় তার কি কষ্ট। হয়ত কোন রোগীর জর হয়েছে; 
তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, লক্ষ্য করে! কিভাবে জর আসে, কতক্ষণ 
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থাকে, কিভাবে জ্বর ছেড়ে বায় অথবা! ছাড়ে না। সে যুগে তো আর 
রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য পাওয়। সম্ভবপর ছিল না'। 
সেদিনের চিকিৎসকদের সম্বল ছিল তার হাতের অনুভূতি, চোখে দেখা 
ও কানে শুনে লক্ষণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। হিপোক্রেটিসের 
কৃতিত্ব এই যে তিনি কোন্‌ রোগে কি লক্ষণ, কি উপসর্গ দেখা যায়, তা 
দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করে, বিশেষ রোগের সঙ্গে বিশেষ লক্ষণের 
সমন্বয়-সাধন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা 


করেন। এইভাবে তিনি নিউমোনিয়া, যক্ষা, টাইফয়েড, হাম, মাম্পসূ্‌, 


মৃগী প্রভৃতি বহু রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ লিখে গিয়েছেন। আজকের 
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চিকিৎসকরা অবাক হয়ে ভাবেন তার দৃষ্টিশক্তি কত স্বচ্ছ ও চিন্তাশক্তি কত 
প্রখর ছিল। নিউমোনিয়া রোগে নাকের ছুপাশের নরম পাতি যে 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করে, এই ধরনের ছোট্ট লক্ষণটুকু তার নজর 
“এড়াতে পারে নি। 
চিকিৎসাবিগ্তা শিক্ষার শেষে হিপোক্রেটিস তার ছাত্রদের এক শপথ- 
বাক্য পাঠ করাতেন। ২৫০০ বছর পরেও হিপোক্রেটিসের শপথ চিকিৎসক- 
দের নলাতক হবার পরে আজও পাঠ করানো হয় সারা বিশ্বে। এই শপথ 
পাঠে চিকিৎসকদের ওপর কিছু বিধিনিষেধ ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। যেমন, ‘আমি শপথ করছি, যে বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য যাব, 
সেখানে রোগীকে সাহায্য করতে যাব। ইচ্ছাকৃত ভাবে খারাপ কিছু করা 
)০ বিরত থাকব । ...আমার চিকিৎসা ব্যাপারে যা কিছু দেখব, শুনব 
আমি তা অন্যের কাছে প্রকাশ করব না, সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে গোপন রাখব’, 
ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু ধারা আছে এই শপথ পাঠে। 
হিপোক্রেটিসের পরে তার পুত্র থ্যাসালাস তার পিতার লিখিত রোগ 
বিবরণ-পঞ্জী কস চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছিলেন । 
বহু বছর পরে ১৮৯৯ খ্রীঃ করাসী দেশে এলেন লিত্রো, হিপোক্রেটিসের 
কার্ধ্যবিবরণী প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে দশটি 
খণ্ডে হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা বিবরণী ‘কর্পাস হিপোক্রেটিকাম্‌* প্রকাশ 
করা হয়েছে। এই বই থেকে আমরা জেনেছি তার দৃষ্টি কত তীক্ষ ও 
চিন্তা কত গভীর ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
তিনি বে পদ্ধতি নিয়েছিলেন আজও মোটামুটি সেই ধার! অনুসরণ করা 


হচ্ছে। এই কারণেই বোধ হয় তাকে আধুনিক চিকিৎসাবিষ্ঠার জনক আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। 
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চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যপর্ব 


যোড়শ শতকের প্যারী ! মেডিকেল কলেজে শরীরবিদ্যার অধ্যাপক 
সিলভিয়াস্‌ ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, আর তার সহকারী মডেলের সাহায্যে 
ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক যে নোট দেখে 
বক্তৃতা দিচ্ছেন, তার বিষয়বন্ত তৈরি হয়েছিল খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে । 
সে যুগের দিকপাল চিকিৎসক গ্যালেন দেড় হাজার বছর আগে যা 
ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার বিষয়বস্ত নিয়েই এই নোট তৈরী 
হয়েছিল । নোটের সঙ্গে মডেলের গরমিল দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা উসখুস১ 
করছে, কেউ বা হয়ত বুঝতে পারছে না। কিন্তু সাহস করে কেউ প্রতিবাদ 
করতে উঠছে না । না, একজন কিন্তু উঠে দাড়াল “মহাশয়, আপনার 
বক্তৃতার সঙ্গে মডেলের মিল দেখছি না।” 

অধ্যাপক বললেন, “ঠিক বলেছ, এই গরমিল আমার নজরেও এসেছে । 
তবে কি জান, আমি যে নোট থেকে তোমাদের পড়াচ্ছি সেটা গ্যালেনের 
বক্তৃতা থেকে তৈরি করা, আর গ্যালেন কখনও ভুল করতে পারেন না। 
বোধ হয় এই দেড় হাজার বছরে মানুষের শরীরের গঠন বদল হয়েছে ।” 

যে গ্যালেনের ওপর এতখানি বিশ্বাস ছিল সে যুগের মানুষের, কে 
ছিলেন এই গ্যালেন? আর কে সেই ছাত্র যিনি প্রথম গ্যালেনের শেখান 
বিষয়ের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন? ছাত্রটির নাম অদ্রে' ভেসেলিয়' ॥ 
আর গ্যালেন ছিলেন দ্বিতীয় শতকের এক কৃতী চিকিৎসক, যার খ্যাতি 
ও সুনাম মেই যুগে দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল । 

গ্যালেনের জন্ম হয়েছিল এশিয়া মাইনরের পারগামাম শহরে ১২৯ শ্রীঃ। 
এশিয়া মাইনর এখন তুরস্ক দেশের অন্তর্গত। প্রাচীন যুগে এই দেশ ছিল 
রোমান সম্রাটের অধীন। গ্যালেনের বাবা ছিলেন সুশিক্ষিত এবং পুত্রের 
জীবনে স্বভাবতই বাবার প্রভাব ছিল। মায়ের কাছে তিনি ধৈর্যশিক্ষা 
€পয়েছিলেন। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে লেখাপড়া শেখার পরে 
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তার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল । সতের বছর বয়সে স্বপ্রাদেশ পেয়ে তিনি 
চিকিৎসক হতে মনস্থ করেন।: সে যুগে শিক্ষিত লোকেরা স্বপ্নে দেখা 
ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন । 
গ্যালেন নিজের শহর পারগামামে ও অন্যান্য শহরের মহাবিদ্যালয়ে 
বিদ্যাশিক্ষ। শেষ করে আবার ফিরে এলেন পারগামাম শহরে । সে সময়ে 
শিক্ষা পাওয়া চিকিৎসকের অভাব ছিল খুব বেশী ; গ্যালেন এসে সেই: 
অভাব কিছুটা লাঘব করেছিলেন। অকল্পদিনেই তার পসার জমে উঠল 
এবং দেশে বিদেশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল । রোম সত্বাট মার্কাস 
এরেলিয়সের কাছ থেকে ডাক এলো গ্যালেনের । রোমের তখন দারুণ 
) বিশাল সৈন্যবাহিনী তাদের ; বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন রোম 
সত্মাট। কিন্তু চিকিৎসকের দারুণ অভাব । দেশে যার! চিকিৎসক বলে 
পরিচিত, তাদের কথা না বলাই ভাল । বালকের পেট ব্যথা হলে তার 
পেটের ওপর নেচে অপদেবতাকে তাড়াতেন তারা, চোখ খারাপ হলে 
বাংএর চোখ মালা করে গলায় পরবার বিধান দিতেন। এইসব 
“চিকিৎসক” দিয়ে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা যে বাতুলতা৷ তা রোম সআাট 
নিশ্চয়ই বুঝতেন। সেইজন্য তার চিন্তা ছিল কোথায় ভাল চিকিৎসক 
পাওয়া যেতে পারে । নিজের দেশে না হোক গ্রীসে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। 
তাছাড়া ছিল গ্রাভিয়েটরদের চিকিৎসার সমস্যা ; আহত বন্দীরা তো আর 
ভালভাবে লড়াই করতে পারে না। তাদের সুস্থ করে আবার লড়াই 
অঙ্গনে পাঠাবার জন্যও চিকিৎসক দরকার । এইসব কারণে গ্যালেনের 
ডাক এলে। রোম সম্রাটের কাছ থেকে আর গ্যালন সেই ডাকে সাড়া 
দিতে দ্বিধা করলেন না। চলে এলেন রোমে । 
রোমে এসে তিনি সে দেশের জনস্বাস্থ্য ও পৌরক্াস্থ্য ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন এনেছিলেন । তিনি বুঝেছিলেন যে খারাপ পানীয় জল ও দূষিত 
পয়ঃপ্রণালী থেকে বহু সংক্রামক রোগ হতে পারে। তিনি পাহাড়ের 
মাথায় বিরাট জলাধার তৈরী করে সেখানে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে, সেই 
পরিষ্কার জল সরু ঢাকা নালী দ্বারা রোম শহরে সরবরাহের ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে, মশ! তাড়িয়ে, ম্যালেরিয়া কমিয়ে ফেলতে 
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সক্ষম হয়েছিলেন । জলা ও নালার জল ঠিকমত নিকাশের ব্যবস্থা করে 
সাধারণ শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সফল হয়েছিলেন । 
শরীরবিদ্ভার বিভিন্ন দিকে গবেষণা করে তিনি 'নতুন শান্তর শিক্ষার 
ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন । তার গবেষণা, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় অনেকটাই 
অবশ্য ঠিক ছিল, তবে কিছু মারাত্মক ভুলও ছিল। কিন্তু কেউ সাহস 
করে সেই ভুলগুলি দেখাতে এগিয়ে আসেন নি। এই সময়ে ইউরোপে 
শব ব্যবচ্ছেদ ছিল আইনবিরুদ্ধ কাজ; কারণ এই কাজ নাকি পাশবিক । 
কিন্তু এক বন্দী গ্রাডিয়েটর আর এক বন্দীকে লড়াই-এর নামে হত্যা করছে, 
তাকে পাশবিক মনে করা হোত না, বরং সেটিকে নির্দোষ আনন্দের 
উপাদান বলে মনে করা হোত। কিন্তু শিক্ষা দিতে হলে শরীর কেটে, 
তার ভিতরে কি থাকে, না জানলে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া কি সম্ভব? না, 
একেবারেই সম্ভব নয়। গ্যালেনও এই অস্থবিধায় পড়ে, ছাত্রদের শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য, বছরে একবার মরা শুয়োর এনে, ব্যবচ্ছেদ করে তাদের 
দেখাতেন। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ভুল থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 


আবিচ্কারের পিছনে--২ 


কখনও তিনি একজাতের আফ্রিকান বানর ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের শারীর- 
বিদ্যা (আযানাটমি ) শিক্ষা দিতেন । এত অন্ুবিধ! সত্বেও তিনি হৃদপিণ্ডের 
গঠন নাড়ীর গতি-প্রকৃতি অনুভব করে রোগীর অবস্থা নিরূপণ এবং আমাদের 
শরীরের যাবতীয় স্নায়বিক অনুভূতি কশেরুকা (স্পাইনাল কর্ড ) ও বিশেষ 
বিশেষ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে যায়, এই মূল্যবান তথ্য প্রমাণ করেছিলেন । 
তবে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন এবং সেই 
ভুল সংশোধন হয়েছিল বহু শত বছর পরে । হৃদপিণ্ড ও রক্ত চলাচল 
বিষয়ে তিনি ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল, রক্ত ভানদিক 
থেকে বা! দিকের প্রকোষ্ঠে যায়, মধ্যের দেওয়াল থেকে চু'ইয়ে অথবা খুব 
ছোট কোন ফুটোর মধ্য দিয়ে। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন রক্ত হৃদপিণ্ড 
থেকে বেরিয়ে আবার সেই পথেই ফিরে আসে, নদীর জোয়ার-ভাটার 
মত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও তো ভুল । এ ছাড়! তিনি মনে করতেন হাওয়া , 
ফুসফসের থেকে হুদপিণ্ডে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে বায়। এই রকম 
আরও ভুল তার শিক্ষার মধ্যে ছিল, কিন্তু কারো সাহস ছিল না! এই ভুল 
দেখিয়ে দেওয়ার । ফলে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
ছাত্ররা ভুল শিখতে থাকল । গ্যালেন ছিলেন ভীষণ দাম্ভিক ; তার শিক্ষা 
দেওয়া মতবাদের কেউ বিরোধিতা করলে তিনি একেবারেই সহ্য করতেন 
না। তিনি মনে করতেন চিকিৎসাবিগ্ঠায় তার কথাই শেষ কথ|। 
হিপোক্রেটিসের মতবাদে দীক্ষিত হয়েও কেন তার এত আত্মন্তরিত। ছিল, 
সেটাই ভাবলে অবাক হতে হয় । 

গ্যালেনের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে বারশো বছর পরে লিওনার্দো নামে এক 
শিল্পী মানব শরীরের গঠন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য যোগ করে চিকিৎসকদের 
জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। লিওনার্দো একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি । যত- 
দিন পৃথিবীতে সভ্যতা বেঁচে থাকবে, তিনি অমর হয়ে থাকবেন। 
লিওনার্দো নামটা চেনা হয়েও যেন অচেনা লাগছে, কিন্তু তার নামের 
পাশে তার গ্রামের নামটি যোগ হলে এই অচেনা ভাব আর থাকবে 
না। তার জন্ম ১৪৫২ খ্রীঃ ইতালীতে ফ্লোরেন্সের কাছে ভিঞ্চি গ্রামে । 
বাব৷ ছিলেন গ্রামের এক সরকারী কর্মচারী, আর মা গ্রামের সরাইখানার 
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পরিচারিকা। লিওনার্দোর বহুমুখী প্রতিভার বিবরণ এই ক্ষুদ্র কথিকার 
মাধ্যমে রল! সম্ভব নয়। তিনি নিজে চিকিৎসক না হয়েও মানুষের শরীর 
সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা আমাদের জানিয়েছেন। সে যুগে তিনি ধর্মীয় 

ংস্কার অগ্রাহ্য করে নিজে ত্রিশটি শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। মানুষের 
শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে মাংসপেশী দেখতে কেমন হয়, সে 
সন্বন্ধে যা একে গিয়েছেন, আজ ৫০” বছর পরেও তার চেয়ে উন্নততর 
ছবি কেউ আঁকতে পারেন নি। তিনি একে দেখিয়েছেন, পেশী সংকোচন 
করলে দেখতে কেমন হয় এবং কিভাবে শরীরের হাড় নড়ে। তিনি 
লিখেছিলেন ও এ'কে দেখিয়েছিলেন, মস্তিষ্কের ভেতরে দুপাশে ফাপা 
জায়গা আছে এবং তার মধ্যে জলীয় পদার্থ থাকে । মানুষের চোখের 
ওপরে কপালে এবং নাকের দু'পাশে ফাপা জায়গা আছে, এ তথ্যও তিনি 
প্রথম বলেছিলেন । তবে তার যে ছুটি কাজ তাকে অমরত্ব দিয়েছে, তা 
এত বড় যে এ সব ক্ষুদ্র কাজকে কেউ কখনও গুরুত্ব দেয় নি, এমন কি 
তিনিও দেন নি। কারণ, এ সম্বন্ধে তার লেখা কখনও ছাপা হয় নি, 


লিওনার্দো দ্য ভা 
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পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে এখনও । তার সেই বড় কাজ ছুটি কি? 
ছু'খানি তৈলচিত্র “শেষ ভোজ”, আর একটি “মোনালিসা” ৷ যার রহস্তময় 
হাসির রহস্তভেদ করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কল রসিকরা ব্যর্থ হয়েছিলেন । 

লিওনার্দে৷ মারা যান ১৫১৯ খ্রীঃ। যেহেতু তিনি চিকিৎসক ছিলেন 
না, মানুষের শরীরের গঠন প্রকৃতি নিয়ে তিনি কি বললেন তা নিয়ে সেদিন 
কেউ মাথা ঘামায় নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান ভুল পথে চলেছিল, তার 
অগ্রগতি থেমে থেকেছিল আরও কয়েক বছর, যতদিন না সেই সাহসী ছাত্র 
অভ্রে' ভেসেলিয় শিক্ষকের পড়ান বিষয়বস্তুর যথার্থত| নিয়ে প্রশ্ন তুলে 
ছিল। : ছেলেটিকে সাহসী বললাম। কারণ, সে যুগে গ্যালেনের খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এত উঁচুতে ছিল যে তার মতের প্রতিবাদ করা তো 
দূরের কথা, প্রশ্ন করার সাহস কারও ছিল না । 

অদ্রে' ভেসেলিয়'র জন্ম হয়েছিল ১৫১৪ খ্রীঃ বেলজিয়ামের রাজধানী 
‘ব্ৰাসেল্‌স'-এ। তার বাব! ছিলেন স্পেন দেশের সত্মাট পঞ্চম চার্লসের 
ওষধ প্রস্তুতকারক ৷ ছেলেবেলায় তিনি পরিবারের লোকদের কাছে 
ছিলেন, এক সমস্তার বিষয়। বাড়ির সকলে তার ওপর খুব বিরক্ত ছিল। 
আর বিরক্ত হবে না কেন? তার প্রিয় শখ ছিল কোথায় ইদুর আছে 
ধর, আর কেটে দেখ কি আছে তার মধ্যে । পাখি, আরশোল! যা পাওয়া 
যায় কিছুতেই অরুচি নেই, ঘৃণা নেই । যেখানে বাবা ওষুধ তৈরী করেন, 
সেখানে ছেলে যদি লেখাপড়া না করে পোকা-মাকড় কাটে, বাড়ির 
লোকেরা বিরক্ত হলে খুব দোষ দেওয়া বায় কি? কিন্তু ভাগ্যবিধাতা 
বোধহয় তাকে চিকিৎসক করবেন বলে তার মনে এই অদ্ভুত শখ সৃষ্টি 
করেছিলেন। 

ভেসেলিয় প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন ল্যুভে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ চিকিৎসক 
হওয়ার বাসনা আগেই ছিল, নিজের দেশ ছেড়ে এলেন প্যারীতে বাসনা 
পুরণের জন্য । প্যারীতে তার অধ্যাপক ছিলেন সিলভিয়াস্‌ যিনি ছিলেন 
অন্ধভাবে গ্যালেনের মতবাদে প্রভাবিত । অধ্যাপকের পড়ানো বিষয়ে, 


ভেসেলিয়' সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সে কথা কথিকার প্রথমেই বলা 
হয়েছে। 
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ভেসেলিয়" কিন্তু শিক্ষকের উত্তরে সন্তষ্ট হতে পারেন নি, তার সংকল্প 
ছিল সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে । তিনি 
স্থযোগের অপেক্ষায় রইলেন, মানুব কেটে দেখতে হবে কি রহস্য আছে 
মানুষের শরীরের মধ্যে। কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না; সে যুগে 
শবব্যবচ্ছেদ করলে শান্তি ছিল হয় ফাসি, না হয় পুড়িয়ে মারা । যার 
এনাটমী পড়ে, তার! খুব বেশী হলে মর! মানুষের হাড় নিয়ে পড়তে পারে, 
কিন্তু মরা মানুষ কেটে দেখা অসম্ভব ব্যাপার, ধর্মের নিষেধ । একটা 
মানুষের সব হাড় সাজিয়ে কঙ্কাল তৈরী করাও খুব ভাল চোখে দেখা 
হোত না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কখনও কখনও অনুমতি দেওয়া হোত। 
সেকালে প্রায় সব কবরখানায় মৃতের হাড় এখানে ওখানে পড়ে থাকতে 
দেখা যেত, আর বোধহয় সেই কারণেই ভেসেলিয়' ও তার এক বন্ধু 
প্যারীর উপকণ্ঠের কবরখানাকে তাদের ক্লাসঘর করে তুললেন । 
ছুই বন্ধু একদিন গিয়েছিলেন প্যারীর উপকণ্ঠে, ফেরার পথে রাস্তার 
পাশে একটি ফাসীর মঞ্চ দেখলেন। সেখানে দড়িতে ঝুলছে একটি কঙ্কাল ; 
বোধহয় ফাঁসীর পরে শকুন বা অন্য পাখিরা লোকটির শরীরের সমস্ত মাংস 
খাবলে খেয়ে নিয়েছে, আর লিগামেন্টের বাঁধনে বাধা হাড়গুলো শুধু 
' পড়ে আছে। ছুই বন্ধু চোখ আর সরাতে পারেন না, দাড়িয়ে দেখতে 
াকেন। এমন স্থযোগ আর কি পাওয়া বাবে? কিন্ত এ কঙ্কাল দিনের 
আলোয় নামিয়ে আনা তে! সম্ভব নয় । 
বাড়ি ফিরে এলেন দুজনে ৷ শেষে এক দুঃসাহসী সংকল্প নিলেন তারা, 
যে ভাবে হোক এঁ কঙ্কালকে তাদের ঘরে আনতেই হবে। রাত একটু গভীর 
হতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে চললেন তারা সেই ফীসীর জায়গায়, দড়ি কেটে 
সেটি নামিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে শান্তভাবে ফিরে এলেন নিজেদের ঘরে । 
জোরালো আলো জ্বালতে ভয় আছে, কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাই 
মোমবাতির কাপা আলোয় ছুই বন্ধু রাতের পর রাত সেই কঙ্কাল নিয়ে, 
'বিভিন্ন হাড়ের একের সঙ্গে অপরের কি সম্বন্ধ, কি ভাবে জোড়! থাকে, 
বারবার দেখেন, হাত দিয়ে অন্থভব করে মনের মধ্যে গেঁথে নিলেন । 
'্ভাবলে আশ্চর্য লাগে, এ ছুই যুবকের বয়স তখন ২০ বছর পার হয় নি। 


২৯ 


পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা ভারা শরীরের সমস্ত হাড়গুলি এমনভাবে 
চিনেছিলেন যে চোখ বেঁধে হাতে যে কোন একটা ছোট হাড় ধরিয়ে দিলে 
শুধু অনুভব করে বলে দিতে পারতেন যে সেই হাড় শরীরের কোন্‌, 
জায়গায় কেমন ভাবে থাকে। 

গুণী লোকের সুনাম ছড়াতে দেরী হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। 
ভেসেলিয়'র ডাক এলো ইতালীর পাছুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনাটমীর 
অধ্যাপক হবার জন্য । তার বয়স তখন মাত্র ২২ বছর । তিনি কোনরূপ 
দ্বিধ| ন করে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানে অধ্যাপনার 
স্বযোগ পেয়েছিলেন মাত্র পাচ বছর । নিজে য! দেখেছেন, যা প্রমাণ 
করতে পারতেন শুধু নেই বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন । এ ছাড়া 
দিবারাত্র পরিশ্রম করে তিনি লিখলেন পৃথিবীর প্রথম এনাটমী বই, ‘অন: 
দি স্ট্রাকচার অফ হিউম্যান বড়ি’ (মানব শরীরের গঠন বিষয়ে )। বইটিতে 
বহু সুন্দর ছবি ছিল জ্যান স্টিফেন ভ্যান ক্যালসারের আকা । তখনকার 
দিনে তো আর ফটে! ছিল না, আকা ছবি দিয়েই ব্যবচ্ছেদ করা মানৰ 

শরীরের পেশী, শিরা, অস্থি ইত্যাদি দেখান হত। 

‘বই তো লেখা হল, কিন্ত বন্ধুরা বললেন, “এ বই প্রকাশ করো না, 
কারণ এতে শব ব্যবচ্ছেদের কথা লেখা আছে, গ্যালেনের মতবাদের 
বিরোধিতা আছে। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তার তোমায় শাস্তি দেবেন । 
তোমার সুনাম সম্মান সবই যাবে ।৮ 

তয় পেলেন ভেসেলিয়"। বইটির প্রথম সংস্করণে গ্যালেনের নাম 
উল্লেখ না করে লিখলেন, “হৃদপিণ্ডের ভান ও বাম অংশের মধ্যে ষে 
দেওয়াল আছে, সেটা বেশ পুরু, তার মধ্যে কোন ফুটো আমার চোখে 
পড়ে নি। শরীরটাই যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি আর রক্তকে যদি ডান থেকে 
বাঁদিকে সোজা পথে যেতে হয়, তবে তিনি ছুই অংশের মধ্যে দেওয়াল 
সৃষ্টি করবেন কেন?” I 

শুহ সমালোচনা হোল এখানে সেখানে, তা সত্বেও বইটি জনপ্রিয় হোল 
এবং অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণ শেষ হোল ও বাজারে জাল বই চালু, 
হোল । দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হোল, এবার কিন্ত তিনি খোলাখুলিভাকে 


৩০. 


গ্যালেনের মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি লিখলেন, “গ্যালেনের 
মতবাদের বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নয় ; কিন্তু আমি তার একথা 
মানতে রাজী নই যে রক্ত সোজাম্থজি ভান থেকে বা দিকে যায়। আমি 
দেখতে পেয়েছি, হৃদপিণ্ডের দুদিকের মধ্যের দেওয়াল তার অন্য অংশের 
মতই পুরু এবং তার মধ্যে এমন কোন ফুটো নেই যার মধ্যে দিয়ে 


চুল গলে যেতে পারে। 
এর পরে যা হওয়! উচিত ছিল তাই হোল ; দিকে দিকে ভেসেলিয়'র 


নিন্দা শোনা যেতে লাগল । ভয় পেয়ে তিনি সাহায্য চাইলেন স্পেনের 
সম্রাটের কাছে; লিখলেন, “আমি জানি, আমার তরুণ বয়সের জন্য 
আমার কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। তবে যারা এনাটমী নিয়ে 
কোন কাজ করে নি, তাদের আক্রমণ থেকে আপনি আমায় রক্ষা করবেন, 
সে আশা আমার আছে |” 

ভেসেলিয়' জানতেন এই বইটি তার বিরূপ সমালোচনা আনবে, কারণ 
তিনি চিকিৎসা ও তার শিক্ষাব্যবস্থা এবং গ্যালেনের শিক্ষার ভুলগুলি 
সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। স্ুৃতরাং তার পক্ষে ভয় পাওয়া খুবই 


ভেসোলিয়* ক্লাসে শিক্ষা দিচ্ছেন 


৩১ 


স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে 
বরখাস্ত করা হোল ; তবে সম্রাট চার্লস তাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে 
কাজ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রথম এনাটমীর অধ্যাপক সত্য বলার জন্য 
শাস্তি পেলেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হতাশাগ্রস্থ ভেসেলিয়" 
পরলোকগমন করেন, অধ্যাপনার স্থযোগ তার জীবনে আর আসে নি । 

ভেসেলিয়'র মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে ১লা এপ্রিল ইংলণ্ডের ফোকস্টনে 
এক শিশুর জন্ম হয়েছিলো এবং সেই শিশু পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া নাম 
করেছিল। তার নাম উইলিয়ম হার্ভে। উইলিয়মের বাব। ছিলেন ধনী 
ব্যবসায়ী পরে তিনি এ শহরের মেয়র হয়েছিলেন হার্ডেরা ছিলেন সাত 
ভাইও তিন বোন । দশ বছর বর়সেহার্ডে ক্যানটারবেরীর কিংস স্কুলে ভতি 
হলেন। পনের বছর বয়সে এলেন কেমব্রিজের কেনস্‌ কলেজে । সেই 
সময় এ কলেজে ছু'জন আসামীর মৃতদেহ আন! হয়েছিল ব্যবচ্ছেদের 
জন্য । হার্ভে দেই শবব্যবচ্ছেদ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এবং বোধহয় এই 
থেকেই তিনি চিকিৎসক হবার প্রেরণা পেয়েছিলেন । কেমব্রিজের পড়া শেষ 
করে তিনিচললেন ইতালীর পাছুয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে, যেখানে ভেসেলিয়" 
এনাটমী পড়াতেন। সেখানে আবার ১৫০০ বছরের পুরনো গ্যালেনের 
নোট পড়ান হচ্ছে। হার্ডের সংশয় ছিল এ পাঠ্য বিষয়ে, কিন্ত তিনি কোন 
প্রতিবাদ করেন নি। কারণ তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, পাশ করার আগে 
শিক্ষকের বিরাগভাজন হয়ে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করতে চান নি। 

পাস করে লণ্ডনে এসে প্র্যাকটিসের লাইসেন্স নিলেন আর সেই সঙ্গে 
কেমব্রিজে ‘কলেজ অব ফিজিসিয়ানস৬-এ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি 
হলেন। তিন বছর পরে “ফেলো” হয়ে সেন্ট বার্থালেমিউ হাসপাতালে 
মেডিসিনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। এই সঙ্গে ইংলগডের রাজা প্রথম 
চার্লস-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। পরে যখন 
চার্লসের সঙ্গে ক্রমওয়েলের যুদ্ধ বাধে, ভাগ্যক্রমে হার্ভে তখন অনেক দুরে 
অক্সফোর্ডে গবেষণা করছেন, ন! হলে হয়ত রাজ! চার্লস-এর সঙ্গে এক 
অজানা অচেনা হার্ডেরও শিরচ্ছেদ হয়ে যেত। 


হার্ভে এমন কি আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে- 
৩২ 


রন্ত দিভাবে চলাচল করে, হা্ভে বুঝিয়ে দিচ্ছেন 
[ পার্ক ডোঁভস (ইণ্ডিয়া ) লিমিটেডের সৌজন্যে ] 


ছিল? তিনি জন্তর বুকের খাঁচ! খুলে দেখলেন, হৃদপিণ্ড কিভাবে কাজ 
করে। দেখা গেল, হৃদপিণ্ড সব সময়েই কাজ করে চলেছে ; একটি 
সংকোচনের পর অন্পক্ষণ নিশ্চল, আবার সংকোচন । এইভাবেই চলে, 
একবার নয়, বারবার । আরও দেখা গেল সংকোচনের সময় আকারে 
ছোট হয়, শক্ত হয় আর রং হয়ে যায় ফিকে। নিশ্চল অবস্থায় আকারে 
' বড় এবং রং হয়ে যায় লালচে। হার্ভে বুঝলেন, হৃদপিণ্ড ফাঁপা যন্ত্র, 
সংকোচনের সময়ে রক্ত বেরিয়ে আসে ; আর নিশ্চল অবস্থায় আকারে 
দেখতে বড় এবং এই সময় রক্ত ফিরে আসে হৃদপিণ্ডের ভিতরে । তিনি 
আরও লক্ষ্য করলেন, তখন হৃদপিণ্ড সংকুচিত হয় তখন ধমনীর ওপর হাত 
রাখলে আমরা তার কম্পন অনুভব করতে পারি। যদি কোন ধমনী ফুটো 
করা হয়, রক্ত সেই ফুটে দিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে । ধমনীর 


ওপর চাপ দিলে রক্তমবণ বন্ধ বরা যাম। 
এর পর হার্ডে ছিসাৰ করলেন প্রতি সংকোচনে কতটা রক্ত হৃদপিণ্ড 
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থেকে বেরিয়ে আসে প্রধান ধমনীতে । তিনি দেখলেন, প্রতি সংকোচনে 
প্রায় দুই আউন্স পরিমাণ রক্ত আসে প্রধান ধমনীতে। হৃদপিণ্ডে প্রতি 
মিনিটে ৭২ বার সংকোচন ও প্রসারণ হয় ; এর ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় 
১ গ্যালন রক্ত বেরিয়ে আসে হৃদপিও থেকে। খুব আশ্চর্য লাগছে হার্ভের 
হিসেব করলেন ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ গ্যালন রক্ত বেরিয়ে আসে ! এত 
রক্ত আসে কোথা থেকে? খেয়ে তো নয়; আর শরীরে তার! থাকেই বা 
কোথায়? শিরা ও ধমনীতে? না, সেখানে এত রক্ত থাকার জায়গা 
তো নেই। শরীরের কোবগুলিতে? না, তাহলে তারা ফেটে যাবে । 


সমস্তায় পড়লেন হার্ডে। অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন, হৃদপিণ্ড ফাপা, রক্ত 


ধমনী দিয়ে বার হয়ে, শিরা দিয়ে আবার হৃদপিণ্ডে কিরে আসে । এই- 
ভাবে একই রক্ত শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। 
হার্ডের এই মত কিন্তু গ্যালেনের সঙ্গে মেলে না। গ্যালেনের 
বিরোধিতা করতে ভেসেলিয়" ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু হার্ভে ভয় পান নি । 
তিনি একজন বেঁটেখাটো লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ভীষণ রাগী লোক 
ছিলেন। কোটের নীচে থাকত ছোট একটি ছোরা, কারো সঙ্গে বিরোধ 
হলে ছোরা নিয়ে এগিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন এবং 
বোধহয় কিছুটা স্থবিধাবাদী। ক্লাসে ভুল পড়ান নিয়ে কখনও প্রতিবাদ 
করেন নি । চার্লস-এর চিকিৎসক হয়েও যখন চার্লস-এর সঙ্গে ক্রমওয়েলের 
বিবাদ বাধল, হার্ভে হয়ে গেলেন নিরপেক্ষ । অবশ্য তখন ভাগ্য তাকে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল । 
১৬২৮খীঃ তিনি ৭২ পৃষ্ঠার ছোট্র একটি বই প্রকাশ করেন জার্দানী থেকে, 
বইটির নাম “মোশান অফ হার্ট যাও রাড ইন এনিম্যালস্‌_ |» বইটি ছিল 
যুগান্তকারী, যা সে যুগের বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বদলে দিতে পেরেছিল। 
হার্ভে সেদিন সাহস করে ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তা না হলে হয়ত 
বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরও কয়েক শত বছর ভুল ভিত্তির ওপর 
নচগি করতে হত। 
ভেসেলিয়" ও হার্ডে নিজেদের সময়ে দেশে ও বিদেশে সমালোচনার 
সুখে পড়েছিলেন সত্য ; কিন্তু পরবর্তীকালে তার! দুজনে যথাক্রমে এনাটমী 


ও কিজিওলজি বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতি ও পরিচিত লাভ 
করেছিলেন। 
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এনতনি ভ্যান লিউয়েন হুক 


ক্রমওয়েলের সময়ের ইংলও। রাজা প্রথম চাল“দকে যুদ্ধে হারিয়ে 
শিরচ্ছেদ করে ক্রমওয়েল বসেছেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে | দেশের লোক: 
তাকে ভালবাসত না তাকে ভয় করত, প্রাণ খুলে দুটো .কথা বলতেও” 
ভয় পেত। সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত পণ্ডিত শ্রেণীর কিছু লোক মিলে 
গোপনে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সংঘ, যার নাম দিয়েছিলেন “ইন্ভিসিবল 
কলেজ” অর্থাৎ অদৃশ্য কলেজ । স্স্তারা ছিলেন স্বাধীনচেতা, দার্শনিক ;- 
যারা সেদিনের ইংলণ্ডের বহু প্রচলিত বিশ্বাস-ধ্যান-ধারণী বিনা যুক্তিতে | 
বিনা প্রমাণে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কেউ হয়ত কোথাও শুনে 
এসেছে যে এক শিংওয়ালা জন্তর শিং গুড়ো করে, মাটিতে গণ্ডী করে দিয়ে” 
তার মধ্যে মাকড়সা ছেড়ে দিলে, সে আর পালাতে পারবে না। এই 
ধারণা কি সত্য ? পরীক্ষা করে দেখা যাক। একজন সত্য আনলেন শিং 
এর গুঁড়ো অপর একজন মাকড়সা । বাতির আলোয় গোল হয়ে বসে শিং 
এর গুড়ো গণ্ডী করে মেঝেতে ছড়িয়ে একটি মাকড়সা ছেড়ে দিলেন । 
মুহূর্তের মধ্যে সেই মাকড়সা গণ্ডীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। 
ক্রমওয়েলের ফাসির দড়ির ভয়ে এরা.কিন্ত খোলাখুলি ভাবে তাদের 
বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা সেদিন কাউকে বলতে পারেন নি। মাকড়সা নিয়ে 
তাদের এই পরীক্ষা আজ আমাদের ছেলেমানুষী মনে হতে পারে; 
কিন্তু সেদিনের ইংলণ্ডে এধরনের পরীক্ষা সাহসিকতা বলে মনে করা হোত। 
সেদিনের “অদৃশ্য কলেজের” প্রতিষ্ঠাতা সদস্তদের নাম কালের ক্ষয় উপেক্ষা 
করে আজও ভাস্বর ৷ জদন্তদের একজন ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানের ন 
রবার্ট বয়েল, অপর একজন ছিলেন স্তার আইজাক নিউটন, যাকে 


মাধ্যাকৰ্ষণ তত্বের জনক বলে জানি। 88; 
ক্রওয়েলের পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে এলেন প্রথম চাল সের পুত” 
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দ্বিতীয় চালস। আর “অদৃশ্য কলেজ” ১৬৬০ খ্ৰীঃ পণ্ডিত সমাজে নিজের 
প্রাপ্য মর্ধাদ! নিয়ে, অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় মুখ দেখতে পেল। 
“সেদিন থেকে তার নূতন নাম হয়েছিল ‘রয়েল সোসাইটি অব ইংলগ ! 


করে থাকেন। আমাদের দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডঃ সি, ভি, রমেন, 
আচাৰ্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র 
মহলানবিশ এবং বাংলার বাইরের আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এই 
সোসাইটির সদস্যপদ পেয়েছিলেন । আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এডিনবরা রায়ল 


| থেকে সোসাইটির একজন জদস্তকে আপনার যন্ত্রটি দেখার অনুমতি দিলে 
বাধিত হবো |” কে এই ফলওয়ালা, আর কি এমন যন্ত্র তিনি তৈরি 
করেছিলেন যা দেখবার জন্য ইংলণ্ডের খ্যাতনাম! পণ্ডিতেরা আগ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন? 
সেই ফলওয়ালার নাম এনতনি ভ্যান লিউয়েনহুক, আর তার 
আবিষ্কার কর! বটি ছিল বিশ্বের প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ )। 
লিউয়েনহুকের জন্ম হয়েছিল হপ্যাণ্ডের ডেলফ, শহরে, ১৬৩২ খ্রীঃ ২৪শে 
অক্টোবরে । শহরে তার! ছিলেন সম্মানীয় নাগরিক । তাদের ব্যবসা ছিল 
ঝুড়ি তৈরি আর মদ তৈরি করা। লিউয়েনহুকের বাবা যখন মারা যান 
তখন তার বয়স খুব কম। মা ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠালেন এই আশা! 
নিয়ে যে লেখাপড়া শিখে ছেলে তার বড় সরকারী চাকরী পাবে। কিন্তু 
ছেলে সে পথেই গেল না । মা হাল ছেড়ে দিলেন। লিউয়েনছুক ১৬ বছর 
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তত্বাবধায়কের কাজ নিলেন ৷ এই সময়প্রায় ২০ বছর তিনি কি করেছেন বা 


করেন নি, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি! তবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই তিনি এই সময়ের অনেকটা কাচ ঘষে, নানা রকম কাচ নিয়ে 
পরীক্ষা করে কাটিয়েছিলেন। কোথায় যেন শুনেছিলেন, ঠিকমত ঘষে 
নিতে পারলে সেই কাচের মধ্যে দেখলে ছোট জিনিসকে বড় দেখাবে । 
তার জন্যে কাচ কিনলেন লিউয়েনহুক নিজেই । ঘষে মেজে পছন্দমত 
কাচের লেন্স তৈরী করলেন তিনি । অনেক লেন্স তিনি এইভাবে তৈরী 


করেছিলেন । 
মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন বদমেজাজী ও জন্দেহপ্রবপ । বহু কাচের 


লেন্স তিনি করেছিলেন" কিন্ত কীচে কাউকে চোখ রাখতে দিতেন না। 
কিন্ত কেন জানা নেই, তিনি রেগনিয়ের দ্য গ্রাফ-কে তার আবিষ্কৃত ‘জাদু” 
যন্ত্রে চোখ রাখতে দিয়েছিলেন । থে যন্ত্রের তুলনা সেদিন সারা পুথিবীতে 
আর ছিল না । গ্রাফ নিজে নারাদেহের ডিম্বাশয়ের ওপর মৌলিক গবেষণা 
করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং “রয়েল সোসাইটি'র একজন সহযোগী 
সদস্তপদ্ লাভ করেছিলেন । তিনি দোসাইটিকে লিখলেন, আপনারা 
ভ্যান লিউয়েনহুককে লিখুন তার আবিষ্ধার সম্বন্ধে ব্রিটেনের রয়েল 
সোসাইটিকে সব কিছু জানাতে J 

লিউয়েনহুকের লেখাপড়া ছিল যৎসামান্য, ডাচ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা 
তিনি মোটেই জানতেন না। তখন ইউরোপের শিক্ষিত লোকের 
লাতিন ভাষায় সাহিত্য-বিজ্ঞান চর্চা করতেন । আমাদের দেশে এক সময় 
যেমন ছিল সংস্কৃত । 


চলিত ডাচ ভাষায় লম্বা, চিঠিতে উত্তর দিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল 


“মিঃ লিউয়েনহুকের আবিষ্কৃত মাইক্রোক্কোপে দেখা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে £ 
যেমন চামড়ায় ছত্রাক, মাংসের পেশীর কোবতন্তজাল; মৌমাছির ছুলের 
গঠন ইত্যাদি ইত্যাদি” চিঠির বিষয় পড়ে সোসাইটির পণ্ডিত সদস্যেরা 
তো হেসেই খুন। কিন্তু কিছু সদস্ত চিঠির বক্তব্য বিষয় হালকাভাবে 
নিলেন না। সোসাইটির সম্পাদক মহাশয় 
ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে লিখলেন, “আমরা আশা রাখি আপনি আরো 
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কিন্তু সেজন্য তার কোন হীনমন্যতা ছিল না। তিনি: 


এনতানি ভ্যান লিউয়েন হুক 
গবেষণা করবেন এবং তার 


এবং পরের ৫৩ বছরে ৩৫৮টি পত্র লিখেছিলেন 
রয়েল সোসাইটির কাছে। কর 


পড়বে সে হয়ত মনে করবে লিউয়েনহুক এমন আবিষ্কার করেছিলেন 
য নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল সেদিন। 
সে সময় বৈজ্ঞানিকদে 


= 


বলে ধরে নিয়েছিল । তিনিও চোখের সামনে যখন যা পেতেন, সেটাকে 
মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে দেখতেন । এমন কি নিজের মাথার চুল ব। 
গৌফ ছি'ড়ে মাইক্রোস্কোপে দেখতেন। এমন লোককে ছিটগ্রস্ত মনে 
করা কিছু অন্যায় নয়! একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে ; তিনি কাচের টিউব 
আগুনে দিয়ে লাল করে ধীরে ধীরে টেনে লম্বা করলেন, তারপর ছটে 
বাড়ির পাশের বাগানে গেলেন। একটি পাত্রে বৃষ্টির জল জমা ছিল; 
সেই জল সরু কাচের টিউবে করে নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে বসলেন 
মাইক্রোস্কোপে। মেয়ে মারিয়া উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখছে তার বাবার 
কার্যকলাপ । বাব! কেন বৃষ্টির মধ্যে বাগানে গেল? মেয়ে বাবাকে খুব 
ভক্তি করতো ॥ অন্যেরা তার বাবাকে যা খুশী বলুক, মারিয়া ভাবত তার 
বাবা সাধারণ লোকের উপরে। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে আপন মনে 
অস্পষ্ট আওয়াজ করেন লিউয়েনহুক। তারপরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে 
ডাকেন, “মারিয়া, তাড়াতাড়ি এসো ; দেখ বৃষ্টির জলে কত 'ক্ষুদে জন্ত' | 
এরা সাতার কাটছে, খেলছে । দেখ, দেখ আমি কি আবিষ্কার করেছি ৷” 

কিন্ত এরা এল কোথা থেকে? আকাশ থেকেঃ নাকি মাটি থেকে 
জল ছিটকে পাত্রে উঠছে? ন ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন। সেদিনের 
বেশীর ভাগ মানুষের মত তিনিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে 
করতেন জীবন থেকেই জীবনের স্থষ্টি এবং ঈশ্বর হচ্ছেন প্রথম জীবন স্থষ্টি- 
কর্তা। কিন্ত এত চিন্তা ভাবনার কি দরকার, পরীক্ষা করাই মনস্থ করলেন 
লিউয়েনহুক। 

ছোট একটি মদের গ্রাস পরিষ্ষার করে তাতে বৃষ্টির জল ভরলেন। 
সেই জল ফেলে দিয়ে আবার জল ভরে, সরু কাচের টিউবে সেই জল 
ভরে মাইক্রোক্কোপে দেখলেন । এবার কিন্ত “ক্ষুদে জন্ত” সংখ্যা খুবই 
কম ! আরও পরীক্ষা দরকার, চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে ন|। 
এবার তিনি করলেন কি একটা বড় পোর্পেলিনের বাটি খুব ভালভাবে 
পরিষ্কার করে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে বেশ উঁচুতে একটা বাক্সের মধ্যে রাখলেন। 
ওপরের দিকটা খোলা যাতে বৃষ্টির জল বাটির মধ্যে পড়ে । আর পাশের 
দিকে কাঠ, যাতে মাটি থেকে জল ছিটকে পাত্রের ভিতরে পড়তে না 
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পারে। আবার একই ভাবে বৃষ্টির জল নিয়ে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা 
করলেন লিউয়েনহুক। এবারে একটিও জন্তু তার চোখে পড়ল না। তিনি 
মন্তব্য করলেন এই ক্ষুদে ক্ষুদে জন্তরা বৃষ্টির জলে থাকে না, এরা আসে মাটি 
থেকে । বৃষ্টির জল যখন মাটিতে পড়ে ছিটকে কোন পাত্রের ভেতরে পড়ে, 
মাটি থেকে ‘জন্তুর’ এই জলের সঙ্গে উঠে পড়ে সেই পাত্রে । জল নিয়ে 
রোজই দেখতে থাকেন লিউয়েনহুক বুঝলেন খোল! জায়গায় জল থাকলে 
খল ঝা বাতাস থেকে 'জন্তরা” জলের ভেতরে পড়ে এবং সেখানেই তারা 
বাড়তে থাকে। 
এই পরীক্ষরে পরে লিউয়েনহুক নানা জায়গার জল নিয়ে পরীক্ষা করতে 
বসলেন নদী, খাল, নিজের বাড়ির উচু ছাদের ওপরের জল, এমন কি 
নিজের বাগানের কুয়োর জল নিয়ে পরীক্ষা করলেন। সব জলেই কিন্ত, 
ক্ষুদে জন্তু’ কোথাও কম, কোথাও বেশী। এই দেখায় তার ক্লান্তি নেই, 
চোখ ব্যথা করছে, মাথা ধরেছে, হাত ঝিনঝিন করছে। তাতে কি? 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দেখছেন, তারা কিভাবে জলে সাতার দিচ্ছে, খেলা 
করছে, সংখ্যায় বাড়ছে, এক থেকে ছুই, ছুই থেকে চার। সময় জ্ঞান 
থাকে না। মারিয়া যখন ডাকে, তখন তার চমক ভাঙ্গে ৷ 
কিন্ত লিউয়েনুক তো শিক্ষা পাওয়া বিজ্ঞানী নন) কি যে দেখতে 


অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন; জানা অজানা 
$ তাকেই মাইক্রো স্কোপের কাচের নীচে রেখে দেখতে 
থাকেন। হঠাৎ খেয়াল হল, “আচ্ছা, মরিচ কেন ঝাল লাগে, নিশ্চয় 
মরিচে ছোট কাটা আছে।” “ছোট জন্তদের’ মন থেকে সরিয়ে রেখে 
মরিচ গুঁড়ো করতে আর্ত করলেন; চোখে জল আসছে, হাচি হচ্ছে, ডা 
রুন, ঠিকমত গুঁড়ো হোল না মরিচদানা, 

মনা । আচ্ছা, জলে ভেজালে নিশ্চয় 


লে মরিচ দান] ভিজিয়ে 
তারপরে ছু'চে করে সামান্য অংশ জল মিশিয়ে 
অবাক্‌। সেই মরিচ 


J ভেজান জল ক্ষুদে অন্তরে, 
ছলে গেলেন মরিচের ঝালের কথা, কাটার কথা; 


দেখতে গিয়ে একেবারে 
ভাত । 
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গলউয়েনহুকের তৈরী একটি মাইক্রোস্কোপ 


আবার বসলেন তার 'জন্তদের” নিয়ে। লক্ষ্য করতে থাকেন তাদের 
প্রকৃতি; নানা ধরনের, কত জাতের, অনেক বেশী সংখ্যায় তারা মরিচ 
জলে খেলা করছে । 


এইভাবে নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করেন লিউয়েনহুক । মনে পড়ে 
গেল এই “ক্ষুদে জন্তদের' কথা তিনি রয়েল সোসাইটিকে এখনও লেখেন 


নি। মাইক্রোস্কোপ ছেড়ে কলম ধরলেন; লিখে ফেললেন লম্বা! এক 
চিঠি। হাতের লেখা ছিল সুন্দর, ছবিও জীকতেন সুন্দর । মনের মত 
করে সাজিয়ে রয়েল সোসাইটির সভ্যদের জানালেন, কিভাবে তাদের 
প্রথম দেখলেন, কেন তারা বৃষ্টির জলের সঙ্গে আসে না, মরিচের জলে 
বেশী সংখ্যায় দেখতে পেয়েছেন সেই ক্ষুদে জন্তদের। বড় কথায় নয়» 


কোন দাবি নয়, ঠিক কি দেখেছেন তারই এক বিবরণ মাত্র ! 
সোসাইটিতে চিঠি আসার পরে তার ইংরাজী তর্জমা হোল, শোনান 


হল সভ্যদের ৷ বেশীর ভাগ সভ্য এই চিঠির বক্তব্যকে অবিশ্বাস করলেন, 
| 8১ 
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বিদ্রপ করলেন এ পাগল লিউয়েনহুককে, যে বলতে চেয়েছে এক a 
জলের মধ্যে একট! ছোট শহরের লোকসংখ্যার সমান সংখ্যায় ক্ষুদে ‘জন্তুর 
অবস্থান সম্ভব । ধার! সেদিন তার কথাকে অবিশ্বাস করেছিলেন তারা 
সে যুগের বিশ্বাস ও ধারণার হিসাবে কিছু অন্যায় করেন নি; কারণ 
তাদের চোখের দৃষ্টি তখনও একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের পরিধির সীমা 
ছাড়াতে পারে নি। কিন্তু সোসাইটির কিছু সদ্স্ত তার পত্রের বিবরণ 
উপেক্ষা করলেন না। কারণ এই লিউয়েনহুক ভদ্রলোকটি লেখাপড়া না 
জানতে পারেন; কিন্ত এ পর্যন্ত তার কোন বিবরণ তে মিথ্যা প্রমাণিত 
হয় নি, সুতরাং এ চিঠির বক্তব্য অবিশ্বাস করার কি কারণ থাকতে পারে? 
তারা শেষ পর্যন্ত একটা চিঠি পাঠালেন লিউয়েনহুককে ; আর বিশদভাবে 
সব জানতে চাইলেন তার কাছে। লিউয়েনহুক এমনিতেই ছিলেন 
'রগচট! মানুষ ; চিঠি পেয়ে তে একেবারে রেগে আগুন। ডেলফের 
লোকেরা যা ইচ্ছে ভাবুক, যা খুশী বলুক ; তাদের উনি গ্রাহের মধ্যে 
আনেন না। কিন্ত রয়েল সোসাইটির লোকদের তিনি পণ্ডিত, দার্শনিক 
বলে মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত তারা ঠাকে অবিশ্বাস করলো । ঠিক 
করলেন, ওদের পত্রের আর উত্তর দেবেন না। তারপরে কিছুদিন বাদে 
রাগ পড়ল, চিঠি লিখলেন আবার সোসাইটির কাছে; বেশ লম্বা চিঠি 
বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন ভার কাজের পদ্ধতি। পত্রের শেষে লিখলেন, 
তার শহরে মাননীয় নাগরিক, গীর্জার পুরোহিত, আইনজ্ঞ, শিক্ষক তারাও 
দেখেছেন এই “ক্ষুদে জন্তদের” এবং তারা শপথপত্র করে দিতে রাজী 
আছেন। 

এবার রয়েল সোসাইটি তাদের দুজন সমস্ত রবার্ট হুক আর নেমিয়া 
ওকে অনুরোধ করলেন, “আপনারা পিউয়েনহুকের পদ্ধতিতে মাইক্রো- 
ফ্কোপ করুন, আর দেখুন মরিচ C জলে সত্যি কোন ‘ক্ষুদে জন্ত’ 


ভজান 
জন্মায় কিনা?” ১৫ই নভেম্বর ১৬৭৭ খ্রীঃ তারা সোসাইটির সামনে পেশ 
করলেন তাদের পর্যবেক্ষণের ফল। 


লিউয়েনহুক মিথ্যে বলেন নি; তার 
দাবি নির্ভেজাল র i 


তিন বছর পরে রয়েল সোসাইটি এই অশিক্ষিত, শুকনো ফল-ব্যবসায়ীঃ 
নগরসভ। ভবনের রক্ষী, এনতনি ভ্যান লিউয়েনহুককে সোসাইটির সদস্যপদ 
দিয়ে সম্মানিত করলেন। রৌপ্যাধারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তার 
গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে প্রশংসাপত্র পাঠালেন তার কাছে। অভিনন্দনে 

অভিভূত লিউয়েনহুক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লিখে পাঠালেন, ““ ---আমি বাকী 

জীবন বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপনাদের সহিত সহযোগিতা করবো” ৷ এবং সত্যই 
তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন । সোসাইটি একটি মাইক্রোস্কোপ 
পাঠাবার অনুরোধ করেছিল, তিনি সরাসরি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করলেন । এই অনুরোধ রক্ষা করার কথা ভাবা যায় না। শিশু যেমন 
তার প্রিয় খেলনা কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী হয় না; লিউয়েনহুক 
তার প্রিয় মাইক্রোস্কোপ জীবন থাকতে কারো হাতে দ্বিতে পারেন নি। 
এসো, দেখো, ভালভাবে দেখার জন্য যেটুকু নাড়া দরকার, করতে পারো; 
এটা নিয়ে তিনি কাউকে বাড়ির চৌকাঠ পার হতে দেবেন না। অগত্যা 
রয়েল সোসাইটি ডাঃ মলিনে'কে পাঠালেন লিউয়েনভুকের কাছে; তিনি 
তার যন্তরগুলি দেখে খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, “আপনার যন্ত্রগুলি 
অপূর্ব সুন্দর, আমরা ইংলগড যা দেখেছি তার চেয়ে অনেক পরিষ্কার ও 
স্বচ্ছ |» 

লিউয়েনহুক হেসে বললেন, “এর চেয়েও ভাল যন্ত্র আমার আছে, কিন্ত 
সে কেবল আমার জন্য ; আমার বাড়ির লোকদেরও তা আমি দেখতে 
দিই নি।” 

অগত্যা চোখের দেখা দেখে খালিহাতে ফিরে গেলেন ডাঃ মলিনে'। 

লিউয়েনহুকের অভ্যাস ছিল নুন খুব মিহি ভাবে গুঁড়ো করে, তা 
দিয়ে দাত পরিষ্কার করা! একদিন লক্ষ্য করলেন, দাতের ফাকে সাদা 
মত কি যেন জমে রয়েছে। কাঠি দিয়ে দাতের ফাক থেকে সেটা তুলে 
নিয়ে বৃষ্টির জলে গুলে এক ফোট! জল মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে 
দেখলেন অসংখ্য পোকা ৷ নানা ধরনের, কারও বা শু'ড় আছে, আবার 
কারো ছিপি খোলার হ্লুর মত প্যাচাল চেহারা । . এটা এক নূতন 
আবিষ্কার । তার দাত খুব শক্ত ও ভাল, তা সত্বেও এতো পোকা ! তাহলে 
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যাদের দাত খারাপ তাদের না জানি কত রকম পোকা আছে দাতের 
মাড়ির কাকে । 


একদিন বহুক্ষণ কাজের পরে ক্লান্ত অবস্থায় পায়চারি করছেন নিজের 
বাড়ির কাছে, তখন একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। কথা বলতে 
বলতে দেখতে পেলেন সেই ভদ্রলোকের দাত ও মাড়ি খুব খারাপ । সেই 
ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এনে তার দাতের গোড়া থেকে একটু ময়লা 


তুলে জলে গুলে নিয়ে দেখলেন কত বিচিত্র রকমের ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা 
কিলবিল করছে । 


এর পরে তিনি ছোট্ট মাছের ওপর গবেষণা করবার সময় মাছের 
লেজের কাছে সুক্ষ রক্তজালিকা 'ব্রাড ক্যাপিলারি” দেখতে পেলেন। 
ফলে ধমনী থেকে শিরার মধ্যে কিভাবে রক্ত যায়, সেই অজ্ঞাত রহ 
সমাধান হোল। এর আগে তিনি নিজের 
হাতের রক্ত পরীক্ষা করে, 


এর 
স্তের 
হাতে ছু'চ ফুটিয়ে, নিজের 
রক্তের লোহিত কণিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে 
দেখতে পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি একের পর এক জিনিস নিয়ে 
পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। একবার তার পেট খারাপ হয়; তিনি 
তখন নিজের মলমৃত্র নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তার মধ্যে বহু রকমের 
পোকা দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যাং ও ঘোড়ার অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে: 
তিনি তার মধ্যেও বহু জাতের পোকা দেখতে পেয়েছিলেন । 
লিউয়েনহুকের নাম 


ক্রমশঃ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল । রুশ 
সমাট পিটার দি গ্রেট তাকে সম্মান জানাবার জন ছোট 


শেখালে, তোমার এই কাচ ঘষা শিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা অনুসন্ধানের 
বিজ্ঞান যে লোপ পেয়ে যাবে ।” ৃ 
“কেন, তোমাদের লিডেন বিশ্ববিগ্ভালয় আমার আবিষ্কার দেখে 
ছাত্রদের কাচ ঘষা শেখাবার জন্য তিনজন ঘযাইওয়ালা এনেছিল, তার 
কি হোল?” বললেন লিউরেনহুক। “যদি আমার মত জানতে চাও 
তাহলে এই কথাই বলবো, তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা! শিক্ষা দাও, তার 
আসল উদ্দেশ্য হোল টাকা রোজগার করা, নিজের জ্ঞানের গভীরতা 
দেখিয়ে বিশ্বের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করা । আমাদের দৃষ্টির অগোচরে 
কি আছে, তা নিয়ে হাজারে একজনও মাথা ঘামায় কিনা আমার সন্দেহ 
আছে। এইসব কাজ করতে বে সময়, পরিশ্রম আর অর্থ ব্যয় করতে হয়, 
কত জন লোক সেই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে, তা আমার জানা নেই ।” 


আধ্ীনক মাইক্লোস্কোপ 


৪৫ 


১৭২৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । লিউয়েনহুকের বয়স তখন ৯১ বছর, গুরুতর অসুখে 
শষ্যাশারী। বোধহয় বুঝেছিলেন তার শেষ সময় এসেছে। বন্ধু হুগলি- 
য়েটকে ডেকে পাঠালেন তিনি। তার উজ্জল চোখ যা আমাদের প্রথম 
পরিচয় করিয়েছিল দৃষ্টির অগোচরে জীবাণুজগতের সঙ্গে, সেই চোখ আজ 
ঝাপসা হয়ে গেছে। যে হাত তার প্রিয় মাইক্রোস্কোপের কু ঘুরিয়েছে 
অক্লান্ত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই হাত আজ অবশ, বিছানা থেকে 
ইলতেও পারছেন না। যিনি রেগে গেলে ভীষণ চিৎকার করে উঠতেন, 
সেই কণ্ঠস্বর আজ অতি ক্ষীণ । বন্ধুকে কাছে ডেকে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 
“আমার টেবিলে দুটি পত্র আছে; লাতিন ভাষায় অনুবাদ করে লণ্ডনে 
রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়ো |” এই ভাবে তিনি রয়েল সোসাইটিকে 
৫০ বছর আগে দেওয়া তার প্রতিশ্রাতি পালন করেছিলেন । 

হুগলিয়েট বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন । চিঠি ছ'খান! রয়েল 
মোসাইটির কাছে পাঠাবার সময় তিনি নিজে সম্পাদককে লিখেছিলেন, 
“মহাশয়, আমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর শেষ উপহার আপনাদের কাছে 
পাঠালাম। মাশা করি তার এই শেষ পত্র ছুটি আপনাদের ভাল 
লাগবে।” 


অবশেষে এ বছরেই ২৬শে আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন। যখন 
বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ঘুমিয়েছিলেন, একা লিউয়েনভুক তাদের দৃষ্টিকে দূরে, 
গভীরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তারই আবিষ্কার করা মাইক্রোস্কোপ 
পরবর্তা কালে নিয়ে মাসে বিজ্ঞান সাধনায় যুগান্তর, তার পরে অনেকেই 
জীবাণু বিজ্ঞানে গবেষণা করেছেন 


’ খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু লিউয়েন- 
টি কত নির্লোভ বিজ্ঞানী আর জন্মগ্রহণ করেন নি। 
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এডওয়ার্ড জেনার 


এডওয়ার্ড জেনার 


ইংল্যাণ্ডে গ্রস্টারশায়ারের এক ছোট্ট গ্রামে বাস করতেন একজন 
চিকিৎসক । তিনিই প্রথম বস্তরোগের কবল থেকে মাইকে বাচাবার 
জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে টাকার প্রচলন করেন। খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বসন্ত-রোগ খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রথম ইউরোপে প্রবেশ করে এবং 
ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৭০০-১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র 
ইউরোপে ৬ কোটি লোক এই রোগে মারা যান। এশিয়া মহাদেশে 
কিন্তু বসন্তরোগ আগেও ছিল 1 চীনদেশের চিকিৎসকরা বসস্তরোগের 
শুকনো মামড়ি গুড়ো করে নস্তির মত শু কতে দিতেন এই রোগ প্রতিরোধ 
করার জন্য ৷ তুরস্কে বৃটিশ-রাজদুতের পত্নী তুরস্ক দেশে প্রচলিত এক পদ্ধতি 
ইংল্যাণ্ড প্রবর্তন করেন । সেই পদ্ধতিতে বসম্তরোগীর গুটির মধ্যে একটা! 


৪৭ 


সুতে| প্রবেশ করিয়ে পুঁজ মাখিয়ে নেওয়া হতো । তারপর সুস্থ a 
বাহুর কোন জায়গা! ছুরি দিয়ে কেটে সেই কাটা! জায়গার উপর এ পু'জ 
মেশানো সততে ছু'ইয়ে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মূলে একটি 
বদ্ধমূল ধারণ প্রচলিত ছিল যে কোন লোকের একবার বসন্তরোগ হয়ে 
গেলে তার আর দ্বিতীয়বার এ রোগ হবে না। সুতরাং এইভাবে যদি 
কাউকে হালকাভাবে বসন্ত-রোগাক্রান্ত করা যায় তাহলে তার শরীরে 
ভবিষ্যতে আর ওঁ রোগ হবে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে মারাত্মকভাবে বহু 
লোকের রোগাক্রান্ত হবার সস্তাবনা ছিল এবং বহুলোক মারাও যেতেন । 
অবশেষে ১৭৯৬ খ্রী্ানদে গ্রস্টারশায়ারের সেই অখ্যাতনামা চিকিৎসক 


এডওয়ার্ড জেনার মারাত্মক বসন্তরোগ প্রতিরোধ করার উপায় আবিষ্কার 
করে ইতিহাস স্থষ্টি করেন । 


এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ১৭ই মে, ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ । 


তার বাবা ছিলেন 
ধর্মযাজক । 


স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে জেনার স্থানীয় 
চিকিৎসক ডানিয়েল লাডলোর কাছে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শুরু করেন। 
তখনকার দিনে চিকিৎসা-বি শেখার জন্য আগে কোন চিকিৎসকের সঙ্গে 
থাকতে'হোত, পরে হাসপাতালে কাজ করার স্বযোগ দেওয়া হোত। 
ব্হর বয়সে জেনার লণ্ডনে সেণ্ট জর্জেস হাসপাতালে কাজ শি 
সেখানে তিনি সেকালের খ্যাতনামা সার্জন জন হান্টারের ছ 
কাজ করার সুযোগ পান। এই ডাঃ 
অনুমন্ধিতস্থ চিকিৎসক ছিলেন। 

তিনি মেনে নিতে চাইতেন না৷ 


মারাত্মক রোগ সংক্রমণ করেন, যার দ্বারা 
তিনি হ্ল্লাযু হন। পড়ার শেষে ডাঃ হান্টার, জেনারকে নিজের দেশে 
ফিরে যেতে উপদেশ দেন। দেশে ফেরার পরেও জেনার চিঠির মারফত 
ডাঃ হাণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। 


দেশে ফিরে ডাঃ জেনার গ্রামের লোকের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ 
করেন। কিন্ত একটা চিন্তা তিনি 


২১ 
খতে যান, 


ত্র হিসেবে 
হান্টার একজন অতি উৎসাহী ও 
কোন জিনিস বা তথ্য পরীক্ষা না করে 


এইভাবে নিজের শরীরে তিনি এক 
তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং 


ডাঃ জেনারকে ব্যঙ্গ করে প্রকাশিত কার্টন 


নাকি বসন্ত হয় ন1 ৷’ এই ধারণাটা কি সত্যি! এই বিশ্বাসের মূলে কি 
কোন ভিত্তি তাছে? তিনি চিঠি দিলেন তার গুরু ডাঃ হাণ্টারের কাছে। 
গুরু উত্তর দিলেন “চেষ্টা করে দেখ, ধৈষ্য ধরে দেখ, তারপরে সঠিক 
সিদ্ধান্ত করে| ৷” জেনার মনস্থির করে ফেলেছেন-__দেখতে চাই এ ধারণা 
সত্য কিনা! সুযোগ এলো ১৪ই মে ১4৯৬ খ্রীষ্টাব্দে । সারা নেমস, 
নামে এক গ্রাম্য গোয়ালিনী হাতের ফোস্া নিয়ে এলে! । গায়ে ব্যথা, জর 
জর ভাব, জেনার পরীক্ষা করে বললেন, “সারা, ভীষণ বসন্ত হচ্ছে একটু 
সাবধানে থেকো ।” সারা বললো, “তা কি করে হতে পারে ডাক্তার ! 
আমার তো গৌ-বসন্ত হয়ে গেছে! হাতের পিছনে গাছের কাটায় ছড়ে 
গিয়েছিল পরে গরুর বাট থেকে বসন্তের পু'জ এঁ ছড়ে যাওয়া জায়গায় 
লেগে এটা হয়েছে ।” সারা*র কথায় জেনার যেন নতুন আলো দেখতে 
পেলেন। সেই সময় তার চেম্বারের জন ফিপ্‌স নামে একটি ছেলে বসে 
আছে । আট বছরের ছেলে বাবা-মার সঙ্গে এসেছে। ডাঃ জেনার এ 
ছেলের বাবা-মার কাছে অনুমতিচাইলেন যে তাদের ছেলের শরীরে সারার 


৪৯ 


ক্ষত থেকে একটু পু'জ নিয়ে লাগিয়ে দেখবেন, গো-বসন্ত সত্যি- 
কারের বসন্ত রোগকে আটকাতে পারে কিনা? জনের বাবা-মা একটু 
পরামর্শ করে সম্মতি দিলেন । ডাঃ জেনার জনের বাঁহাতে ছুরি দিয়ে 
ছুটো দাগ কেটে সেখানে সারার ক্ষত থেকে নেওয়া পু'জে লাগিয়ে দ্রিলেন। 
দিনটা সারা বিশ্বের পক্ষে স্মরণীয় । ১৪ই মে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পৃথিবীতে 
প্রথম রোগ-প্রতিষেধক টাকা দেওয়া হোল। একমাস পরে জেনার এক 
ভীষণ সাহসের কাজ করলেন। জনের শরীরে আসল গুটিবসন্তের বীজ 
ঢুকিয়ে দিলেন। আরও একমাস কেটে গেল, কিছু হোল না। আবার 
এ বীজ ঢুকিয়ে দিলেন, এবারেও বসন্ত হোল না। এইভাবে ২৭টি টীকা 


দেওয়া লোকের নথীপত্র তৈরি করে জেনার এক রিপোর্ট পাঠালেন লগ্ুনের 


সা জেনার তাঁর পৃ সন্তানকে চাকা 
! তারই পাথরের মাত 


৫০ 


‘রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স৬এ। তারা জেনারকে এইরূপ হঠকারী; 
পরীক্ষা না করার নির্দেশ দিলেন। এও জানালেন_-”আর কাউকে কিছু 


বলো না বাপু, তাহলে তোমার যেটুকু স্থনাম হয়েছে তাও একেবারে 
ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।” জেনার কিন্ত দমলেন না। রিপোর্ট প্রকাশ 
করলেন। ব্যস! ভীমরুলের চাকে ঘা পড়লো_শক্রমিত্র নিবিশেষে 
সকলেই জেনারকে একহাত নেয় আর কি! অপমান, লাঞ্ছনা, ব্যঙগচিত্র 
দিয়ে আক্রমণ শুরু হলো! তার ওপর ৷ কিন্ত জেনার কোন ব্যাপারেই 
কান না দিয়ে নিজের বিশ্বাস মতো কাজ করতে লাগলেন । অবশেষে দেশের 
লোক বুঝলো! যে জেনারের আবিষ্কারের ফলে তারা বসম্ভরোগ থেকে 
রক্ষা পাবে। জেনার তখন তাদের কাছে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত । 
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার জেনারকে ১০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য দিলেন 
গবেষণার জন্য এবং আরও ২০,০০০ পাউণ্ড দিলেন ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে । এর- 
পর সরকার তাকে “স্তার” উপাধিতে ভূষিত করলেন। নেপোলিয়ন 
পাঠালেন উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ চিঠি, রাশিয়ার জার পাঠালেন সোনার আং্টা। 
আমেরিকা থেকে রেড ইণ্ডিয়ানর| নিয়ে এলো প্রচুর উপহার । সারা বিশ্ব 
স্বীকার করলো তার এই আবিষ্কারকে। এই টীকা যেহেতু পাওয়া গেছে 
গরুর কাছ থেকে সেই হেতু এর নাম দেওয়া হলো “ভ্যাক্সিন৮_ ল্যাটিন 
ভাষায় গরুর নাম হলো! “ভেক্তা” সেই থেকে “্ভ্যাক্সিন্” নামকরা হলো । 
জেনার দেহ রাখলেন ১৮২৩ খ্রষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে । দেহাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তিনি মানুষের মন থেকে মুছে গেলেন না। মরণকে 
জয় করে অমরত্ব লাভ করলেন তিনি । সভ্য জগতের মানুষ তার জন্ম- 
টাকার দাগ দেখে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে সেই পথিকৃৎ এডওয়ার্ড 
জেনারকে যিনি অমরত্ব লাভ করেছেন প্রতিটি নবজাতকের শরীরে দেওয়া 
টাকা প্রচলনের মধ্য দিয়ে । আর স্মরণ করুক সেই বালক জন্‌ ফিপ- 
এর বাবাও মা'কে, যারা অসীম সাহসিকতায় নিজের প্রিয় সন্তানকে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্নিনিপিগ হতে দিয়েছিলেন_সেই: 
অজ্ঞাতনামা! ফিপস দম্পতিকে জানাই আমাদের গভীর কৃতভ্তা । 


৫১ 


৭ 


লুই পাস্তুর 


ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে এক গ্রামের কামারশালার দরজায় ন’ বছরের এক 


বালক উকিবু*কি দিচ্ছিল। হঠাৎ সে ছ'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে ছুটে 


পালালো । কি এমন ব্যাপার, বা দেখে সে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল ? 
আর্ষো গ্রামের এক চাষী নিকলকে পাগলা নেকড়ে ভীষণভাবে জখম 

করেছিল । সময়টা ১৮৩১ খ্রীঃ অক্টোবর মাস। পাগলা জন্তর কামড়ে 

থে জলাতঙ্ক হয়, তা লোকের জানা ছিল। কিন্ত কেন যে হয় সেটাই ছিল 


অজানা! ধর্মপ্রাণ লোকেরা একে ভগবানের ইচ্ছা বা অভিশাপ বলেই 
মেনে নিয়েছিলেন । 


ভাগ্যবান রোগীরা এই “চিকিৎসা” 

মীরা যেত প্রায় সকলেই-_পাগলা কুকুর বা নেক 
পোড়া ঘায়ের জন্য । এই বীভৎস চিকিৎসা, 
পরিত্রাহি চিৎকারে ভয় পেয়ে যে বালক 
পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তর। 


লুইয়ের বাবা জিন জোসেফ পান্তর ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের 
সৈন্যদলের একজন ক্যাপ্টেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর লুইয়ের 
বাবা নিজ গ্রাম ডোলের বাস উঠিয়ে দিয়ে আর্ধোতে বাপ করতে থাকেন 
এবং চামড়া পাকা করার কারখানা শুরু করেন । নিজে স্কুলে লেখাপ ডার 
লিযোগ পান নি, সেইজন্য তার ইচ্ছা ছিল লুই ভালভাবে লেখাপড়া 
শিখে একজন স্কুলশিক্ষক হোক। কিন্তু লুইয়ের জীবনের প্রথম পনের 
বছরের মধ্যে বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা বায় নি। লুই ছবি জাকতে 
ভালবাসতেন । মা বা ভগ্নীদের দী 
আকতেন। 


সত্বেও বাঁচতে, কিন্তু 
ডর কামড়ে না হলেও 
পোড়া চামড়ার গন্ধ ও রোগীর 
টি সেদিন পালিয়েছিল, তিনিই 


-এ রক্ষিত 
৫২ 


লুই পাস্তুর 


আছে। সেই ছবিগুলি দেখে অনেকে বলেছেন যে, তিনি বিজ্ঞানী না" 
হয়ে চিত্রকর হলেও বিখ্যাত হতে পারতেন । 

কিন্ত পরে তার মনে বড় হবার বাসনা জাগে । তিনি নিজেকে এক- 
জন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কলেজে সর্বকনিষ্ঠ 
হয়েও তিনি মনিটর হতে চাইতেন । মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি একজন 
সহকারী শিক্ষকের মত অন্যদের পড়াতেন । এই সময়ে তাঁর ভগ্নীদের কাছে 
তিনি এক চিঠি লেখেন, তার মধ্যে একটি অংশে ছিল যা সকলের পক্ষে 
এবং সর্বকালেই প্রযোজ্য । তিনি লিখেছিলেন, ‘ভগ্নী, ইচ্ছাটাই সব। 
ভুমি বদি সত্যি কিছু পেতে চাও, তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর 
পরিশ্রম, যা তোমায় এনে দেবে সাফল্য । প্রবল ইচ্ছা! সফলতার দরজায় 
পৌছে দেয়, পরিশ্রম সেই দরজা পার করে তোমায় সাফল্যের অঙ্গনে" 


পৌছে দেবে’ 
তার কর্মময় জীবনে পাস্তর এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। 


৫৩ 


ছাত্রীবস্থায় তিনি মেধা ও অধ্যবসায়ের জন্য তার রসায়ন-শিক্ষক 
'জেরোম ব্যালাডের নজরে পড়েছিলেন। তার নিজের একটা ছোট 
ল্যাবরেটরি ছিল। তিনি সেখানে পাস্তরকে তার সহকারী হিসেবে কাজ 
করতে বলেন ৷ পাস্তর এখানে টারটারিক এসিডের কৃষ্ট্যাল সম্বন্ধে বহু- 
দিনের প্রচলিত ধারণাকে তুল প্রতিপন্ন করে নিজের মতকে বিজ্ঞানী 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যালাড এ বিষয়ে সে যুগের পদার্থবিগ্ার 
খ্যাতনামা শিক্ষক বায়টকে বলেন। বায়ট আবার সেই তথ্য জানালেন 
ফরাসী বিজ্ঞান সভার জদস্তদের কাছে। এর ফলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বায়ট 
"ও বিজ্ঞান সভার সদস্তরা পাস্তরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্থবিগ্ভার 
শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। কিন্তু পাস্তর তো এ কাজ চান নি। 
তার পছন্দ হোল রসায়ন । এক বছর ধরে প্রতিবাদ, আবেদন নিবেদন 


করে অবশেষে স্্রাসবুর্গ বিশ্ববিগ্ভালয়ে রসায়ন অধ্যাপকের পদ পেলেন 
পাস্তর, তখন তার বয়স মাত্র ২৬ বছর | 


অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই তরুণ সাহসী 
অধ্যাপক বিশ্ববিদ্ভালয়ের রেকটরকে এক চিঠি লেখেন তার মেয়েকে 
বিবাহের প্রস্তাব করে। চিঠিখানি বেশ মজার-_-তার এক অংশে লেখা 
ছিল_-আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই। 


যদিও আমার 
আথিক সঙ্গতি বলতে কিছুই নাই, 


তবু আছে আমার সুস্বাস্থ্য, সাহস ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিটুকু। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারি যে, আমি নিজেকে 
রসায়নের গবেষণায় উৎসর্গ করবো-"আপনার সম্মতি পেলে আমার বাবা 
আপনার কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব 


নিয়ে আসবেন !? 
২৯শে মে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ খুব 
সখের হয়েছিল। মেরী পান্তর শুরু থেকেই তর স্বামীকে চিনতে পেরে- 
ছিলেন। সংসারের সব ঝামেলা তিনি নিজে সামলেছেন, পাস্তরকে 
কোনদিন বুঝতে দেন নি। | 


কিন্ত সংসারে শুধু সুখ থাকতে পারে না, ছুঃখও আসে তার পরেই । 
পাস্তর দম্পতির জীবনেও দুঃখের ঝড় বইতে শুরু হলো ৷ ন’ বছরের 
মেয়েটি প্রথম মারা গেল। তারপর দু’ বছরের আর একটি মেয়ে । পরের 
বছর বারো বছর বয়সের আর এক মেয়ে। তার পীচ বছর বাদে কুড়ি 
বছরের ছেলে জার্মান যুদ্ধে গিয়ে নিরুদ্দেশ হলো । লুইয়ের গবেষণায় 
ছেদ পড়লে! ৷ তিনি যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের মধ্যে ছেলের খৌজে গেলেন 
এবং সখের বিষয় তাদের একমাত্র ছেলেকে আহত অবস্থার তারা ফিরে 


গেলেন । 
এর কিছুদিন পরে পাস্তরের ডাক এলো ফ্রান্সের মদ প্রস্ততকারীদের 


কাছ থেকে । ফরাসী মদ হচ্ছে বিশ্বের সেরা মদ, সেই মদ কিনা টকে 
যাচ্ছে! ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। পাস্তর দেখিয়েছিলেন যে আহ্ছুর 
থেকে ঈস্ট-এর প্রক্রিয়া দ্বারা মদ তৈরী হয়। ডাক পেয়ে তিনি তার 
ল্যাবরেটরী থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ছুটলেন সেখানের 
দ্রাক্ষাক্ষেত্রে । সেখানে বিভিন্ন জালা থেকে মদের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা 
করলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, যে মণ নষ্ট হয়ে যায় নি, তার মধ্যে 
শুধু ইস্ট আছে। কিন্তু যে মদ টকে গেছে, তার মধ্যে ইস্ট ছাড়াও এক 
শ্রেণীর পোকা নড়ছে । তিনি প্রতিবিধান দিলেন যে, মদ তৈরি করার 
পর একটু গরম করে বোতলে রাখতে হবে যাতে পোকা না হতে পারে । 


এর ফলে ফ্রান্সের মগ্যশিল্প বাঁচল । 
এবার ডাক এলো! তার এক সময়ের শিক্ষক ডুমার কাছ থেকে । তিনি 


অনুরোধ করেছেন_তার দেশ দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশমের গুটিপোকা মরে 
যাচ্ছে, তুমি একবার নিজে এসে দেখ যাতে রেশমশিল্প বাঁচে ৷ পাস্তর 
সাড়। দিলেন সেই ডাকে । তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, রেশমপোকার 
মধ্যে যারা অসময়ে মরছে তারা রুগ্ন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে ভাল 
পোকাদের রোগ হচ্ছে। রুগ্ন পোকাকে আলাদা করে পুড়িয়ে দেবার 
উপদেশ দিলেন তিনি । ফল হাতে হাতে মিললে! ৷ রেশম শিল্পের 


সুরাহ! হোল। 
এর পরের ঘটনা যুগান্তকারী আ 


৫৫ 


বিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে এলো তার 


সামনে । তখন তিনি মুরগীদের কলের! রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন ॥ 
একট! কালচার টিউবে কলেরা! রোগের জীবাণু ফেলে রেখে তিন কিছু- 
দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন । তখন গ্রীষ্মকাল । ফিরে এসে সেই 
টিউব থেকে বীজাণু নিয়ে মুরগীদের ইন্জেকশন দিলেন। দেখা গেল 
মুরগীদের কোন অস্থুখ হোল না। বেশ সুস্থই রইল তারা । তিনি মনে 
করলেন, গরমে বোধ হয় টিউবের জীবাণুগুলে! মরে গিয়েছিল, তাই নতুন 
কলেরা জীবাণু নিয়ে আবার সেই মুরগীদের ইনজেকশন দ্রিলেন। এবারেও, 
তাদের কোন অসুখ হোল নাঁ। তখন তিনি কয়েকটি নতুন মুরগী 
ছানাকে নতুন জীবাণুর ইন্জেকশন দিলেন। তারা সব কটাই মরে 
গেল। এটা কেমন হোল? খুব চিন্তায় পড়লেন পাস্তর। তাহলে 
পুরানো কালচার টিউবে জীবাণুগুলে! মরে যায় নি, কেবল দুর্বল হয়েছে । 
এরা রোগ স্ষ্টি করতে পারে না, তবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে । 
ভাবতে লাগলেন-_-এটা! কি সম্ভব? হতেও পারে । 
থে গ্রামে যেখানে পশুদের আযানথ-যাক্স. রোগে মৃত্যু হবার পর কবর 
দেওয়া হয়, সেই জমিতে যে সব গরু, ভেড়া ইত্যাদি চরে তাদের মধ্যে 
রোগ হয়না। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, 
সময়ে নিশ্চয় দুর্বল শ্রেণীর জীবাণুর সংস্পর্শে এ 
প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। 


নাঁতার প্রমাণ চাই। সব কাজ ছেড়ে তিনি ল্যাবরেটরীতে জীবাণু 
কালচার-এর পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেই জীবাণুকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুর্বল 


করলেন। তারপর মনে দারুণ উৎকঠা নিয়ে কয়েকটি পশুকে সেই দুর্বল 
জীবাণু ইন্জেকশন দিলেন। 


কিছুদিন পরে তাদের শরীরে শক্তিশালী, 
জীবাণু ইন্জেকশন দিলেন। 


তার মনে এলো 


এ জমির ঘাস খাবার 
সেছে, যার ফলে সেই 
কিন্তু ভাবলেই তে| হবে 
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কিন্ত সব দেশেই সব সময়ে পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপ্রবণ লোক থাকে । 
ফরাসী দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। রোসিগনল-এর নেতৃত্বে একদল লোক 
পান্তুরের দাবি মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাকে অপমান ও বিদ্রুপ 
করতেও ছাড়েন নি। ওঁরা দাবি করলেন সকলের সামনে প্রমাণ দিতে হবে। 
এতে পাস্তর রাজি হলেন। পরীক্ষার স্থান ঠিক হোল মেলুরের কাছে পুলি 
-লে ফোর্টএ রোপিগনলের নিজের গো-চারণের মাঠে। পাস্তুর ২৯টি 
প্রাণীকে (২৪টি ভেড়া, ১টি ছাগল ও ৪টি গরু) তার তৈরি আযানথ-াক্স 
প্রতিরোধ করার টিকা দিলেন । কিছুদিন পরে তিনি সকলের সামনে 
সেই সব প্রাণীকেও আযানথাক্স জীবাণু ইনজেকশন দ্রিলেন। এই সঙ্গে 
আরও ২৯টি প্রাণীকেও (২৪টি ভেড়া, ১টি ছাগল ও ৪টি গরু) এ একই 
আযানথ্যাক্স জীবাণু ইনজেকশন দিলেন। ছুদিন পরে পান্তর মনে শঙ্কা ও 
সংশয় নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জনয মাঠের দিকে চললেন । আশ্চর্য 

ব্যাপার, যে লোকেরা তাকে অপমান করেছিল, বিদ্রুপ করেছিল, তারা৷ সব 

চুপ। সসন্মানে তাঁর জন্য পথ করে দিচ্ছে। তার পরীক্ষা আশাতীত- 
ভাবে সফল হয়েছে_তার তৈরী টাকার উপকারিতা আজ প্রতিষ্টিত। 
টীকা দেওয়া সব কটি প্রাণীই বেঁচে আছে, খুশী মনে ঘাস চিবুচ্ছে। আর 
যাদের টীকা দেওয়া হয় নি,তাদের মধ্যে একুশটি ভেড়া আগেই মরে গেছে। 
আর ছুটি সকলের সামনেই মরল এবং বাকিটি তখন ধু'কছিল, সন্ধ্যায় মারা 
গেল। গরু চারটিও অনুস্থ। এরপর কি আর সংশয়ের অবকাশ থাকে ? 

এর চার বছর পরে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তর আবিষ্কার করলেন জলাতঙ্ক 
রোগ প্রতিরোধের টীকা । ছেলেবেলার কামারশালের সেই ঘটনা হয়তো 
তাঁকে এই আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়েছিল । 

পান্তর ধারণ! করেছিলেন যে, জলাতঙ্ক জীবাণু মস্তি ও মূল স্নায়ু 
আক্রমণ করে । 

তার সহকারী রু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তন তন্ন করে খু'জেও জীবাণু দেখতে 
পান নি। কিন্তু পাস্তরের বোধ হয় খষিদের মত দুরদৃষ্টি ছিল। তিনি 
বলেছিলেন, “দেখ রু, তুমি আমি আজ যা! দেখতে পাচ্ছি না, ভবিষ্যতে হয় 
তে| আরও শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে সেই জীবাণু দেখা'যাবে।? তার 


৫৭ 
আবিষ্কারের পিছনে_৪ 


ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে । শক্তিশালী আলগ্রামাইক্রোস্কোপ 
দিয়ে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস আজ দেখতে পাওয়া যায়। তার আরও 
বিশ্বাস ছিল যে কলেরা বা ভ্যানথক্স রোগের ক্ষেত্রে যেমন জীবাণুকে না 
মেরে দুর্বল করে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, সেই রকম জলাতঙ্ক 
রোগেও সেটা সম্ভব হতে পারে। কিন্ত কি করে করা যাবে? সে যুগে 
বড় বড় গবেষণাগার ছিল না। পাস্তর তার সাধারণ ল্যাবরেটরীর একটি 
' ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে জলাতঙ্ক রোগে মৃত খরগোশের মস্তি ও মূল 
স্নায়ু ঝুলিয়ে রাখলেন যাতে ক্রমশঃ সেটা শুকিয়ে যায় । কিছুকাল এই- 
ভাবে রাখলে পোকাগুলো নিশ্চয়ই দুর্বল হবে। এই মতের উপর ভিত্তি 
করে তিনি কিছুদিন বাদে সেই শুকনো স্নায়ু এক বিশেষ পদার্থের সঙ্গে 
মিশিয়ে দিলেন। তারপরে এলো পরীক্ষা করে দেখার পালা । 
প্রথমে তিনি কুকুরকে এ ইনজেকশন দিলেন, তাতে কোন খারাপ 
ফল দেখা গেল না। সেই কুকুরকে পাগলা কুকুর কামড়ালো, তার কিন্ত 
জলাতঙ্ক রোগ হল না। মনে দারুণ ভরসা পেলেন তিনি। এবার তো 
মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কিন্ত মানুষ কোথায় পাওয়া 


ওপরেই পরীক্ষা করে দেখবেন । 


তার মা নিয়ে এলো চিকিৎসার 
সশ্যে। পাগলা কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে তার হাত পা 


শরীরের চৌদ্দ জায়গায় কামড়ের দাগ । পাস্তর বুঝলেন, এর মৃত্যু নিশ্চিত, 
কিন্তু তবুও তিনি দ্বিধা করতে লাগলেন। জোসেফের মাকে বললেন, 
“আমার এই টাকা আমি মানুষের ওপর এখনও ব্যবহার করি নি, কি করে 
একে দেবো? ভদ্রমহিলা বললেন, ‘তুমি চিকিৎসা না করলে এ মারা! 


যাবে নিশ্যযই। সুতরাং তুমি চেষ্টা করো। যদি মরে যায় তোমাকে 
দোষী করবো না। আমি সাস্না পাবো যে, আমি চেষ্টা করেও বাঁচাতে 
'পারিনি। তখন পাস্তর বললেন, 


‘আমাকে এক ভাবতে দাও। তুমি 
সন্ধ্যায় এসো], hl 4 


পাস্তর তার ছুজন ডাক্তার সহকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন 
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যে, জোসেফের চিকিৎসা তারা করবেন! সন্ধ্যায় জোসেফকে প্রথম 
ইনজেকশন দেওয়া হল। পান্তর ছেলেটিকে তার কাছে রেখে যেতে 
বললেন। খুশী মনে জোসেফের মা সম্মতি দিয়ে গেলেন। পাস্তরের 
গবেষণাগার হয়ে উঠল ডাক্তারের চেম্বার ৷ পাস্তর চিকিৎসা! শুরু করলেন 
ঠিক, কিন্ত তার উৎকঠা বাড়তে লাগল । রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, বার 
বার উঠে যান ছেলেটির ঘরে । জানলা দিয়ে দেখেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে 
জোসেফ । আর ঘরে গেলেন না, সেইখানেই বসে রইলেন তিনি । দিন 
কেটে যায়। অন্য সব কাজ ফেলে তিনি ছোটেন রোগীর কাছে। বাঃ! 
ও তো বেশ গিনিপিগ, খরগোশ নিয়ে খেলা করছে। কামড়ানো ক্ষতগুলোও 
চিকিৎসার ফলে বেশ শুকিয়ে উঠছে । দিন যায় সপ্তাহ কাটে, জোসেফের 
মা বলেন, “ছেলে আমার নিশ্চয় সেরে উঠবে।” কিন্তু তার নিজের যেন 


বিশ্বাস হয় নাঁ_বিজ্ঞানী তিনি, এত সহজে একটা সিদ্ধান্তে আস! ঠিক 
হবে না । পাস্তরের নিজের শরীরের ওপর নজর নেই । তিনি খুবই অন্য- 
অনস্ক। মনের সবটা দখল করে আছে জোসেফের ভাবনা । এক মাস 
তো কাটলো, এখনও জলাতঙ্ক হয় নি_-ত! হলে কি ও বেঁচে গেল? তার 
যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তিনি সফল হয়েছেন, ইতিহাস স্থষ্টি করেছেন । 
তার মনে হচ্ছে__আচ্ছা, এও তো হতে পারে যে, ওর জলাতঙ্ক হোতই 
না ॥. সাধারণ কুকুরে কামড়েছিল, ঘা ভাল হয়ে গেছে । 

সন্দেহ কিন্তু কেটে গেল কিছুদিন পর । জিন ব্যাপটিস্ট জুপিলি নামে 
এক পনের বছরের মেষপালক একদিন ভেড়। চরাবার সময় দেখতে পেল 
একটা পাগলা কুকুর কতকগুলি বাচ্চা ছেলেদের দিকে তেড়ে আসছে। 
জুপিলি তার চাবুক নিয়ে সেই কুকুরের সঙ্গে লড়তে লাগল । বাচ্চা ছেলেরা 
পালিয়ে বাচল, কিন্ত জুপিলি কুকুরের কামড়ে ভীষণ ভাবে জখম হোল । 
কদিনের মধ্যে কুকুরটা মরেও গেল। তখন জুপিলিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে 
আসা হোল প্যারীতে পাস্তরের কাছে চিকিৎসার জন্য । মনে তার এখন 
ছিধা নেই যথেষ্ট ভরসা নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করলেন । 
জুপিলি বেঁচে গেল। চিকিতসা! বিজ্ঞানে এই আবিষ্কার যুগান্তর নিয়ে 
এলো। আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, প্রায় প্রতি বড় শহবে পাস্তরের 
নামে হাসপাতাল আছে; যেখানে পাগলা কুকুরের কামড়ানে। চিকিৎসা 
করা হয়। 

পাস্তরের প্রথম রোগী জোসেফ প্যারীর পাস্তর ইন্‌্টিটিউটে দ্বারক্ষীর 
কাজ পেয়েছিল। ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানবাহিনী যখন প্যারী দখল করে 
ইনিটিউটে তার কবরের দরজা খুলতে আসে তখন জোসেফ সেই সৈন্য- 
দের প্রতিরোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আর জুপিলি যে নিজের 
জীবন বিপন্ন করে বালকদের রক্ষা করেছিল, তার সেই সাহসিকতার স্বীকৃতি 
হিসাবে কুকুরের সঙ্গে লড়াই কর! অবস্থায় জুপিলির এক প্রতিমূর্তি 
প্যারীতে পাস্তর ইনষ্িটিউটের সামনে স্থাপিত হয়েছিল যা আজও আছে। 


তোমরা কেউ হয়তো বড় হয়ে প্যারী যাবে তখন ওই মূতি যেন দেখতে 
ভুলো না। 
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পাস্তর তার গবেষণাসমূহের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান 
অর্জন করেছিলেন। পেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ যা তিনি তার গবেষণা 
কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করেছিলেন। 

রাশিয়া থেকে পাগল! নেকড়ে বাঘের কামড়ে আহত উনিশ জন 
রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য । তাদের মধ্যে মাত্র 
তিনজন মারা যায়, তাও বোধহয় অত্যন্ত দেরিতে চিকিৎসা শুরু হওয়ার 
জন্য । কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে সে দেশের সম্রাট জার পাস্তরকে 
একটি হীরকখচিত ক্রুশ ও এক লক্ষ ফা (ফরাসী মুদ্রা) উপহার দিয়ে_ 
ছিলেন। সেই টাকায় পাস্তরের নিজন্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠি, যা আজ 
স্পাস্তর ইনষ্টিটিউট” নামে বিশ্ববিখ্যাত | 

এই মহীবিজ্ঞানী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তার গবেষণাগারের পাশে যেখানে 
ভার আদরের কুকুরদের রাখা হোত তারই পাশে একটি ছোট্ট বাংলোয় 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন তার সহধমিনী এবং 
ভার দুই একনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ রু ও চেম্বারল্যা ৷ পাস্তরের পরে পৃথিবীতে 
বহু বৈজ্ঞানিক এসেছেন ও আসবেন, কিন্তু এই রকম নিরলস নিরহঙ্কারী 
ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আসবেন কি না সন্দেহ আছে। 


৬১ 


রবার্ট ককৃ 


ইংরাজী ১৮৭৩ সাল; জার্মানীর এক ছোট্ট শহর উলষ্টিনে এক মহিলা 
তার চিকিৎসক স্বামীর ২৮তম জন্মদিনে উপহার দিলেন একটি অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র। খুব ছোট্ট ঘটনা, খুব কম লোকই জানেন ; কিন্তু সেদিনের সেই 
ছোট ঘটনাটি ৯ বছর পরে চিকিৎস! বিজ্ঞানে নিয়ে এলো এক বিরাট 
ষুগান্তর। যদি এমি কক্‌ সেদিন তার স্বামী রবার্ট ককৃকে এই ক্ষুদ্র উপহার 
না দিতেন ; তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিশ্চয়ই কয়েক বছর পিছিয়ে থাকত । 
রবার্ট কক্‌ ১৮৪৫ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার 
কাছে অন্পবরসেই ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে তার 
হাতেখড়ি। ছেলেবেলাতেই নান! ধরনের মাটি, পাথর, গাছ পাতা জীব- 
জন্তর হাড় দিয়ে যেন একটা ছোট্ট জাদুঘর করে ফেললেন। ছেলেবেলার 
এই কাজ ও ভাবনাই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। 
রবার্ট-এর বাবা ডাক্তার হবার জন্য তাকে পাঠালেন গোর্টিগণ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে । এখানে তিনি বিখ্যাত শরীরতত্ববিদ জোসেফ হেনলি ও 
নিদানশান্্বিদ ক্লাউসের কাছে গবেষণার কাজে কি ধরনের সত্যনিষ্ঠা 
প্রয়োজন বা কত পরিশ্রম করতে হয়, তার আভাষ পেয়েছিলেন। এই 
শিক্ষা! পরবর্তী জীবনে খুব কাজে এসেছিল । 
ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করে ১৮৬৯ খ্রীঃ হানোভার ও হামববুর্গ হাস- 
পাতালে কিছুদিন কাজ করার পরে, তিনি সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকের 
কাজ করেন। পরে ১৮৭২ শ্রী স্নাতকোত্তর উপাধি নিয়ে উলষ্টিনে চেম্বার 


করে বসলেন। কিন্তু চিকিৎসকের কাজে তার মন বসে না। রোগীর 
বাবা মা হয়ত জানতে চান তাদের ছেলেটির ভিপথেরিয়া সারবে তো ? 
কক ঠিক 


মতে| উত্তর দিতে পারেন না । দেবেন কি করে? ভিপথেরিয়া 
কেন হয় তাই তো৷ অজানা, সারবে কিনা জানবেন কি করে? মনে তার 
লোন ভার মনে হয় যে. তিনি. বোধ হয় চিকিৎসার নায় 
রোগীদের ধাগ্লা দিচ্ছেন। এমি সান্তনা দিয়ে বলেন, “তুমি হয়তো না 


ড২ 


জানতে পারো, কিন্তু বার্লিনের অধ্যাপকরা নিশ্চয়ই এতদিনে রোগের 
কারণ জেনে গেছেন।” কিন্তু কিছুতেই কক্রে মনের অশান্তি, অস্থিরতা 
দূর হয় না। অবশেষে অশান্ত স্বামীকে শান্ত করার জন্য এমি কক্‌ স্বামীর 
জন্মদিনে উপহার দিলেন একটি অণুবীক্ষণ যন্তর। 

তবে যে উদ্দেশ্যে এমি কক্‌ তার স্বামীকে উপহার দিলেন, সেটা কিন্তু 
পুরণ হোল না । রবার্ট তার আসল কাজ ভুললেন ; রোগী দেখেন বটে 
তবে মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও । নাড়ী দেখছেন আর অন্য কথা 
ভাবছেন। ব্যবস্থাপত্র লিখতে ভুল হচ্ছে, কোথাও ব! রোগীর নাম লেখেন 
নি, কোথাও বা নিজের নাম স্বাক্ষর করতে ভুলে যান। 

এমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ কি হোল, পসার নষ্ট হলে সংসার 
চলবে কি করে? এদিকে রবাট.কিন্ত অবসর পেলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ 
দিয়ে বসেন, দেখতে থাকেন স্লাইভ-এ মানুষের রক্ত, গরু, ভেড়ার রক্ত, 
লক্ষ্য কৰেন মানুষ ও পশুর রক্তের পার্থক্য কি। এমনি একদিন এনথাক্স 


রোগে মৃত একটি ভেড়ার রক্তের নমুনী দেখেছিলেন রবার্ট । এ কি? কালো! 
কালো! ছোট রড-এর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। এ জিনিস তো কোন 
প্রাণীর রক্তে আগে তার নজরে পড়ে নি। ছুটলেন কসাইখানায়, সুস্থ 
ভেড়ার রক্ত নিয়ে এসে দেখতে থাকেন,_-কৈ না, এতে তো কোন রড 
জাতীয় পদার্থ নেই। কাজ রইল পড়ে ; আবার ছুটলেন রবার্ট, এনথ. বাক্স 
রোগে মরে যাওয়া ভেড়ার রক্তের নমুনা আনতে । আশ্চর্য এনথটাক্স 
রোগে মরে বাওয়! ভেড়ার রক্তে কিন্তু কাল রড রয়েছে । : নিজেকেই প্রশ্ন 
করেন; এই কাল দাগপ্জলোই এনথ ক্স রোগ বীজাণু, না অন্য কিছু? এরা 
কি জীবন্ত? যদি জীবন্ত হয়, তাহলে এরা নিশ্চয়ই রোগ স্থষ্টি করতে 
সক্ষম। কিন্তু একজন সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসক; ধার গবেষণা ব্যাপারে 
কোন অভিজ্ঞতা নেই, নেই সামান্য সরঞ্জাম, তিনি কি করে গবেষণায় 
সকল হবেন। কিন্তু মনে ধার ছুনিবার আকাঙা, যে অক্লান্ত পরিশ্রমী, 
সাফল্য তার আসবেই । ল্যাবরেটারী চাই ১ ছুতোর ডাকলেন, নিজের 
চেম্বারের এক অংশ আলাদা করে ঘিরে নিলেন। সেই হোল তার 
গবেষণাগার, আর এই ৮৮ ১০ ঘরে প্রথম এনথশাক্স রোগজীবাণু আবিষ্কার 
ও উৎপাদন করেছিলেন রবাট কক্‌। যাক, সেই কালে! ছোট্ট রড-এর 


কথায় ফিরে আসি। ওগুলো জীবিত কিনা, রোগ স্থষ্টি করতে সক্ষম কিনা, 
সেটা তো প্রমাণ করতে হবে। 

কিনে আনলেন, 
প্লাটিনাম বা সি 


৷ তার পরে এনথ ক্স রোগে 
সত পশুর রক্ত সেই কাঠিতে মাখিয়ে নিয়ে, 


ইছরের লেজ একটু কেটে 
সেখানে রক্ত লাগিয়ে দিলেন। 
পরদিন সকালে তিনি 


তারপরে সেই ইছুরে 


গুলোই এনথীক্স জীবাণু এবং এরা জীবন্ত ও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম ৷ কিন্তু 
প্রমাণ চাই ; তা না হলে কেউ বিশ্বাস করবে না। রবার্ট ভাবতে থাকেন ; 
রোগীদের ডাক তার কানে পৌছায় না,কোন কাজে মন দিতে পারেন না I 
চিন্তা কেবল একটি, কি উপায়ে এনথ-াক্স জীবাণু ল্যাবরেটারিতে উৎপাদন 
করা সম্ভব হবে । হঠাৎ তার মনে হল অক্ষি গোলকের মধ্যে যে তরল 
পদার্থ থাকে, তার ভিতরে এনথ-াক্স জীবাণু দিয়ে দেখা যেতে পারে যে এই 
জলীয় পদীর্থের মধ্যে নতুন জীবাণু জন্মাতে পারে কিনা । যেই ভাবা সেই 
সেই কাজ। কসাইখানা থেকে সদ্য মৃত বলদের চোখ নিয়ে এলেন 
কক্‌। তার পরে ছুরি পুড়িয়ে এনথ্াক্স রোগে মৃত ইছুরের ল্লীহা থেকে 
ছোট্ট একটু টুকরো নিয়ে, সেই তরল পদার্থের মধ্যে ছেড়ে দিলেন এবং 
সেটাকে একটি কাচের স্লাইড চাপা দিলেন । তাঁর পরে লক্ষ্য করতে থাকেন 
কি হয় দেখি। ১ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ মিনিট ওই স্রাইড-এর দিকে এক মনে 
দেখছেন। একটা দিন কেটে গেল। দু'দিন পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্লাইড 
পরীক্ষা করলেন; কিন্তু এনথ_ক্সএর চেয়ে অন্ত জীবাণু বেশী । তিনি 
বুঝলেন যে বাতাসে যে জীবাণু সর্বক্ষণ উড়ে বেড়াচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই এর 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভাবতে থাকেন কি উপায়ে শুধু এনথ ক্স জীবাণু চাব 
করা যাবে; যাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্য জীবাণু না ঢুকতে পারে। কিন্ত 
সেটা কি করে সম্ভব । উপায় একটা হোল । একটি ওয়াচ গ্লাস-এর মধ্যে 
অঙ্গিগোলকের তরল পদার্থে ও প্লীহার টুকরো রেখে ওয়াচ গ্লাসটি আর 
একটি জীবাণুমুক্ত লাইভ দিয়ে চাপা দিয়ে, চারপাশে মোম দিয়ে এ'টে দেওয়া 
হোল, যাতে বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢুকতে ন! পারে । এবারে তিনি 
সফল হলেন, আর ঘটনাটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় ; কারণ 
এই প্রথম ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুর জন্ম হোল মানুষের ইচ্ছা 
মত। কৰ্‌ কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহ নন) এরাই যে এনখ-াক্স জীবাণু তার 
প্রমাণ কি? সেই তরল পদার্থ তিনি আবার সাদা ইছুরের লেজ একটু 
কেটে খুব অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিলেন । এবারেও ইদুর মরে গেল। 
মোমের ট্রেতে পিন করে সেই ইদুর কেটে ফেললেন ; তার শরীরের রক্ত ও 
গ্রীহ নিয়ে বসলেন মাইক্রোস্কোপ-এর লেন্স-এ চোখ দিয়ে । এবার তিনি 


৬৫ 


নিশ্চিত হলেন যে, ইছ্ুরটা এনথ বাক্স রোগেই মরেছে। 

কিন্ত একবার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ডাঃ কক্‌ পছন্দ করতেন . 
না। ওয়াচ গ্লাস থেকে তরল পদার্থ নিয়ে আবার নতুন করে কালচার 
করতে দিলেন। এবারেও তিনি সফল হলেন। এইভাবে আট বার 
কালচার করলেন। ভাবতে লাগলেন যে, এ জীবাণু প্রজাতি আট বার 
প্রাণী শরীরের বাইরে চাষ করা হয়েছে ; এখনও কি এদের রোগ স্থষ্টির 
সমতা আছে? মনে দ্বিধা নিয়ে আবার ইছুরকে এনথনাক্স জীবাণু সংক্রমণ 
করলেন__এটিও মরে গেল । 

মার কোন সন্দেহ নেই তার মনে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি চিঠি 
লিখলেন বালিনে অধ্যাপক কন এর কাছে। আগেও তার সঙ্গে চিঠির 
কন্‌ উৎসাহ দিতেন ডাঃ কক্‌কে। সাফল্যের 
খবর পেয়ে অধ্যাপক কন্‌ তাকে বালিনে আসতে লিখলেন । ভরসা পেয়ে 
রবাট কক্‌ তার সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে বালিনে গেলেন। ডাঃ কক্‌ সমবেত 


যদিও আগামী দিনের ডাঃ 
রিচিত; অধ্যাপক কন্‌এর, 


তোমরা সব কাজ ফেলে রেখে গিয়ে 
এসো, ডাঃ কক্‌ কি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে ।” 


করে, “তিনি কোথায় অধ্যাপনা করেন; 
সেদিন সেই ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে 


পল এলিকও ছিলেন। 
এ ঘটনার পরে ডাঃ কক্‌ হঠা 


এক শ্রেণীর জীবাণুকে অপর শ্রেণী “কে আলাদাভাবে গবেষণাগারে 
কালচার করা সন্তব। ডাঃ ককের টেবিলের ওপর আধখান! সেদ্ধ আলু, 
পড়েছিল ফেলে দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন সেই আলুর ওপর কোথাও 
সবুজ, কোথাও বা হলুদ রং এর বিন্দু। মনে পিশ্ন এলো এগুলো কি হতে 
পারে? বাতাসের কোন জীবাণু এখানে পড়ে নিজেদের বংশ- 
বৃদ্ধি করেছে। বরে তুলে কয়েক ফৌটা জলে ফেলে, 
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সেই জল অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখলেন, অসংখ্য জীবাণু চরে বেড়াচ্ছে ৮ 
অন্য রংএর বিন্দু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন তাতে আর এক জাতের 
জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মনে করলেন, যদি জীবাণুর জন্যে সহভগ্রান্থ 
এই ধরনের খাবার তৈরি করা যায়, তাহলে এক শ্রেণীর জীবাণুকে আলাদা 
করে সেই বিশেষ খাদ্বের মধ্যে চাষ করা সম্ভব হবে । তিনি বিফ ত্রথ- 
এ জেলাটিন নামে পদার্থ মিশিয়ে টেস্ট টিউব-এ ঢেলে একটু কাত করে 
রাখলেন । সেটা ঠাণ্ডা হবার পরে জমে গিয়ে শক্ত হোল এবং তাতে, 
এক শ্রেণীর জীবাণুকে আলাদাভাবে চাষ করা সম্ভব 
হোল। : 

এবারে ডাঃ কক্‌ মনে অনেক আশা! নিয়ে,সাহস 
নিয়ে চললেন. সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী ডাঃ ভিরকোর কাছে। বিনয়ের সঙ্গে 
তিনি ভিরকোকে বললেন, “অধ্যাপক মহাশয়,আমি 
এক বিশেষ পদ্ধতিতে আলাদাভাবে জীবাণু চাষ 
করতে পেরেছি।” কিন্তু ভিরকো তার এই 
আবিক্ষারকেকোন গুরুত্ব দিলেন না ৷ হেসে বললেন, 
“বাতাসে এত জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার থেকে 
কোন শ্রেণীকে তুমি যদি আলাদা করতে চাও, 
তোমাকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে আলাদা গবেষণা 
গার তৈরী করতে হবে” আসলে প্রবীণ ভিরকো 
তখন এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছেন, যখন মানুষ 
ভাবে, তার আর কিছু বোধহয় জানতেবাকি নেই। 
ভিরকোর ব্যবহারে কক্‌ দুঃখিত হলেন কিন্তু দমে 


গেলেন না। নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিলেন, 
দৃঢ় সংকল্প নিলেন মনে, যে এই তত্ব বিশ্বকে বিশ্বাস টেস্ট উবে যক্ষা 
করাবেন তার কাজের মধ্য দিয়ে । জীবাণ? চাষ 


এবার ডাঃ রবার্ট কক্‌ ক্ষয় রোগের জীবাণু আবিষ্কারের প্রকন্ধে হাত 
দিলেন। এর মধ্যে ডাঃ কক্‌ তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে বালিনে সরকারী 
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গবেষণাগারে ভাল কাজ পেয়েছেন । লোফলার ও.গ্যাফকি নামে দু'জন 
সহকারী দেওয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু কক্‌ প্রথমজনকে ডিপথিরিয়া ও 


দ্বিতীয়জনকে টাইফয়েড জীবাণু নিয়ে গবেষণা কাজে নিয়োগ করলেন । 
এরা দুজনেই পরে এ বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন । ডাঃ 
কক্‌ নিজে ক্ষয় রোগের কারণ জানবার জন্যে গবেষণায় হাত দিলেন, হঠাৎ 
একটা স্বযোগও এসে গেল। এক চাষী অল্লদিন ক্ষয়রোগ ভোগ করে 
হাসপাতালে মারা বায়। তার ছুটি ফুসফুসে ক্ষয় রোগের অসংখ্য ছোট্ট 
গুটি। কক্‌ তার ফুসফুস থেকে ছোট্র গুটি কেটে নিয়ে, জলে গুলে অণুবীক্ষণ 
বস্ত্রে দেখতে থাকলেন। কিন্তু কিছুই নজরে আসে না। তখন তিনি 
শ্লাইড-এর ওপর রং ঢেলে দেখতে থাকলেন। নানারকম রং, কিন্ত ব৷ 
দেখতে চান, তাকে দেখতে পান না। অনেক পরিশ্রমের পরে ক্ষয়- 
রোগ জীবাণু মেখিলিন বন দ্বারা নীল রং-এ রঞ্জিত হয়ে ডাঃ ককের চোখে 
খরা দিল। চেহারা তাদের খুব ছোট, একটু লম্বামত কিন্ত সামান্য বাকা, 
কোথাও বা একা আবার কোথাও হয়ত অনেকগুলো একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। 
মনকে নিজেই প্রশ্ন করেন, তাহলে এরাই কি ক্ষয়রোগ জীবাণু? উত্তেজিত 
হলেন নাঃ চট করে সিদ্ধান্ত নিলেন না। প্রমাণ চাই, না হলে কেউ 
বিশ্বাস করবে না। কি করে প্রমাণ হবে? দেখতে হবে এর ক্ষয়রোগ 
স্্টি করতে পারে কিনা? এদের আলাদাভাবে চাষ করতে হবে এবং সেই 
নতুন তৈরী করা জীবাণু দিয়ে ক্ষয়রোগ স্থষ্টি করতে হবে। ক্ষয়রোগীর 
ফুসফুসের ক্ষত থেকে সামান্য অংশ জলে গুলে ইনজেক 


শন দিলেন 
গিনিপিগকে ৷ তারপর আলাদা খাঁচায়, ভাল খেতে দিয়ে যত্ন করতে 
খাকেন। কিছুটা তরল পদার্থ নিয়ে বিফ ত্রথ জেলি টিউব-এ দিয়ে 


অপেক্ষা করতে থাকেন, কি হয়, দেখা যাক। টেস্ট টিউব-এ কিছু হোল 
ন! ; তবে গিনিপিগগুলো ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে লাগল এবং পীচ-ছ’ সপ্তাহ 
বাদে সব গিনিপিগ মরে গেল। তাদের শরীর কেটে দেখলেন, মানুষের 
শরীরের ক্ষয়রোগের মত ক্ষত এদের শরীরেও হয়েছে। কিন্তু টেস্ট টিউবে 
এরা জন্মাল না কেন? মনে ভাবলেন এই টিউবে একটু রক্ত মিশিয়ে দেখা 
বাক, কি হয়। কসাইখানা থেকে রক্ত এনে একটু গরম করে জীবাণুমুক্ত 
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স্লাইডে অনেক যক্ষা জীবাণু 


করে, বিফ ত্রথ জেলি মিশিয়ে নৃতন খাদ্য তৈরী করলেন ক্ষয়রোগের 
জীবাণুর জন্য । আবার অপেক্ষা ; সাতদিন, চোদ্দ দিন পার হোল ; কিছুই 
দেখা যায় না। তাহলে কি আবার ব্যর্থতা? কিন্ত কে যেন হঠাৎ 
তার কানে বললো, “ধৈর্য হারিয়ে! না, ক্ষয়রোগ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে? 
তার জীবাণুও ধীরে বাড়ে । অপেক্ষা করে| ৷” অপেক্ষা করে সুফল পেলেন। 
কয়েকদিন পরে দেখলেন, সব কটি কালচার টিউব-এর মধ্যে সোনালী 
শিশির বিন্দুর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। টিউব থেকে একটু বিন্দু নিয়ে 
ন্নাইড-এ ঘষে মেথিলিন ৰু দিয়ে রং করলেন ডাঃ কক্‌। সেই নীল রং-এর 
জীবাণু এখানেও । এবারে টিউব থেকে সোনালী বিন্দু নিয়ে জলে গুলে 
ইনজেকশন দিলেন অনেক প্রাণীকে_-যার মধ্যে ছিল গিনিপিগ, খরগোশ, 
বানর, ছাগল, কচ্ছপ, মাছ ইত্যাদি ৷ প্রায় সকলেই মারা গেল, একমাত্র 
কচ্ছপ আর ইল মাছ ছাড়া ৷ তাদের শরীর কেটে একই ধরনের ক্ষয়রোগের 
গুটি দেখা গেল ; আর সেই গুটি শ্লাইডে রং করে পাওয়া গেল একই 
ধরনের নীল রং-এর জীবাধু ৃ 
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আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বন্ধুদের জানালেন রবার্ট ককৃ। ১৮৮২ 
শ্বঃ ২৪শে মার্চ বালিনে ফিজিওলজিক্যাল নোসাইটিতে সভা ডাকা হোল। 
সেখানে ডাঃ রবার্ট কক্‌ ঘোষণা করলেন কিভাবে তিনি কাজ করেছেন, 
কিভাবে সাফল্য তর কাছে ধরা দিয়েছে। তিনি বক্তা ছিলেন না। 
কীপা কাপা গলায় দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের কাছে তার বক্তব্য রেখে, 
কম্পিত বক্ষে, নিজের সোনার চশমাটি মুছে নিয়ে বসলেন তার আসনে । 
সমস্ত ঘর নিথর নিস্তব্ধ! সকলে চেয়ে আছে ডাঃ রুডল্‌ফ [ভরোকের 
দিকে ;কি বলেন তিনি। যার সামান্য ভ্রকুটিতে কত বিজ্ঞানীর জীবন 
ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ভিরকো কিন্ত চূপ । মাথা নীচু করে কি যেন 
ভাবছেন। হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে টুপি নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন ; 
কাশ কথা না বলে। তারপরে এক অন্তুত দৃশ্ট_সমবেত বিজ্ঞানীরা উঠে 
দাড়ালেন, সমস্ত হল করতালিতে যেন ফেটে পড়ল। অভিনন্দনে অভিভূত 
রবাট” কক্‌ । সেই রাত্রেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল এই খবর । উলষ্টিনের 
এক গ্রাম্য চিকিৎসক রাতারাতি হয়ে গেলেন বিশ্ববিখ্যাত । 
এ পরে ডাক্তার কক্‌ কলেরা জীবাণু আবিষ্কারের কাজে হাত দিলেন । 
ভাঃ কৰ্‌ তার বিশ্বস্ত সহকারী গ্যাফকিকে নিয়ে ছটলেন মিশর দেশের 
বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানে তখন 


_ শাত্রান্ত হয়ে মারা যান। ডাঃ কক্‌ কিন্ত 
লন না। তিনি বালিনে ফিরেই জার্মান সরকারের অনুমতি প্রার্থনা 
ভারতে গিয়ে কলেরা নিয়ে গবেষণার জন্য । ১৮৮৩ খ্ৰীঃ তিনি 


৭০ 


কলিকাতায় আসেন এবং ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ-এ কলেরা জীবাণু 
নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মিশরেই 'কমা” ধরনের কলেরা জীবাণু 
আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতে এসে কলের! রোগীর অস্ত্রে ও মলে ‘কমা!’ 
জীবাণু দেখতে পেলেন। কিন্তু কোন স্বস্থ লোকের ক্ষেত্রে ‘কমা’ জীবাণু 
দেখতে পান নি। তিনি আরও জানলেন যে কলেরা জীবাণু জল বা দূষিত 
খাবারের সাহায্যে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দেশে ফিরে তিনি 
বিশ্বকে জানালেন কিভাবে কলেরা সংক্রমণ হয় এবং কিভাবে এই রোগ 
প্রতিরোধ করা বার । 

১৮৯০ খ্ৰীঃ রবার্ট ককের জন্য নিয়ে এলো দারুণ অধ্যাতি, অপমান ও 
হতাশ। ৷ এর কয়েক বছর আগে তিনি বক্ষ! জীবাণু থেকে পাওয়া প্রোটিন 
জাতীয় পদার্থ আলাদা করেন এবং ঘোষণা করেন এর দ্বার! ক্ষয়রোগ 
সারিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ডাঃ ককের মত খ্যাতিমান লোকের কথা কেউ 
অবিশ্বাস করতে পারে? সাধারণ চিকিৎসকেরা সরল বিশ্বাসে কয়েক 
হাজার লোককে সেই প্রোটিন জাতীয় ওষুধ 'টিউবারকিউলিন” ইনজেকশন 
দিলেন। ফলে শত শত নর-নারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। 

এই শোকাবহ ঘটনা ডাঃ ককের খ্যাতিকে কিছুটা ঘ্রান করেছিল । 
তিনি নিজেও কিছুদিন গবেষণার কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন । 
কিন্ত তিনি সরে যেতে চাইলেও জার্মান সরকার এনথ_ক্স, কলেরা ও 
যন্্মা রোগ জীবাণু যিনি আবিষ্কার করেছেন তাকে সরে থাকতে দেবেন 


কেন? ১৮৯৭ খ্রীঃ তাকে বোম্বাই পাঠান হয়, প্লেগ কমিশনের নেতা 


হিসাবে 

তিনি যে মানুষের রোগজীবাণু নিয়ে গবেষণা, করেছিলেন তা নয়; 
পশুর রোগ নিয়েও তিনি বহু গবেষণী। করেছিলেন। মতি বলতে কি, 
একটি বিশেষ রোগ যে মাত্র এক বিশেষ জীবাণু দ্বার! হয়, এই তথ্যের 
বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠা তিনিই করেন । তার সফল গবেষণার স্বীকৃতি 
হিসাবে পৃথিবীর বহু দেশ তাকে নানাভাবে সম্মানিত করে। জামান 
সম্রাট কাইজার নিজের হাতে তাঁকে “অর্ডার অব ক্রাউন’ তারকা দিয়ে 
সম্মানিত করেন । ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি তার বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বীকৃতি 
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হিসাবে নোবেল পুরদ্ধার পান। ১৯১০ খ্রীঃ ২৮শে মে এই বরেণ্য বিজ্ঞান 
সাধকের হৃদরোগে মৃত্যু হয়। তিনি বক্তা ছিলেন না, ছিলেন অক্লান্ত কর্মী 
ও একনিষ্ঠ সাধক । তার সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম তাকে উপহার দিয়ে- 
ছিল সাফল্যের চাবি-কাঠি। তার নিজের ভাষাতেই তা লক্ষ্য করা যায়। 

“আমি সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করেছি, যদি এমন হয় যে অন্যের 
থেকে অধিক সাফল্য লাভ করেছি, তার কারণ এই যে আমি চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলতে চলতে পথের ধারে সোনা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম । 


এই সাফল্য আমার কোন বিশেষ মেধা বা কৃতিত্বের নয়। আমি মনে 
করি এই সাফল্য এসেছে নেহাত ভাগ্যের জোরে |” 
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পল এলিক ও জেরাল্ড ডোমেক 


এখনকার জার্মানী নয়; ১৯১০ খ্রীঃ অবিভক্ত জার্মানীর এক শহর 
কনিস_বুর্গে সারা দেশের চিকিৎসকদের এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। 
সময়ের আগেই সভাগৃহ কানায় কানায় ভতি ; তিলধারনের স্থান নেই । 
সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হরেছে। এমন সময় এক খর্বকায় বলিষ্ঠ লোক 
হন্তদন্ত হয়ে সভাগৃহে প্রবেশের জন্য একবার সদর দরজা, একবার পাশের 
দরজায় ধাক্কা দিলেন । কিন্ত কেউ দরজা খুললো! না। তখন তিনি 
প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে সদর দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা লাগালেন, 
তখন বিশালবপু দ্বাররক্ষক একটু দরজা ফাক করে জানাল, “মহাশয়, 
এখানে কোথায় আসবেন ? হলে একটিও চেয়ার খালি নেই।” দু্রেলোক 
কিন্তু নাছোড়বান্দা, কোন রকমে নিজের কীধটা দরজার ফাকে ঢুকিয়ে 
বললেন, “কিন্ত আমাকে যে ভিতরে যেতেই হবে ।” দ্বাররক্ষী তাকে 
ঢুকতে দেবে না, আর তিনিও ফিরে যাবেন না। দরজার কাছে (ঠলাঠেলি 
ও গোলমাল শুরু হতে সভার কর্মকর্তারা ছুটে এলেন। এসে সেই ভদ্র- 
লোককে দেখে তো তারা অপ্রস্ততের একশেয। কে এই ভদ্রলোক ? 
তিনি হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী পল এলিক,ঘিনি চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে রোগ নিরাময় করার নুতন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, আমাদের 
দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন নূতন দিগন্তে । 
॥ সেদিনের সভার কথা আমরা জানতে পেরেছি অধ্যাপক এলিকের 
সচিবের লেখ! এক বিবরণী থেকে । সেদিন অধ্যাপক এলিক প্রথমে সভায় 


যোগ দিতে এসে দেখলেন তখনও সভা আরম্ভ হতে অনেক দেরি । একটু 
[তে চলতে অনেক দূরে চলে 


ঘুরতে বেরোলেন পায়ে হেটে । অন্য মনে চল 
পৌঁছোলেন তার পরে ওই 


এসেছেন । দ্রুত হেঁটে সভাস্থলে যখন এসে 


,ঘটনা। 
পল এল্লিকের জন্ম ১৮৫৪ খ্রীঃ মার্চ মামে জার্মানীর সাইলেশিয়া 
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আঁবৎকারের পিছনে-_৫ 


পল এীঁলক 


প্রদেশে। তার ঠাকুরদাদা অল্পম্বল্প বিজ্ঞানচ্চা করতেন এবং পল আকারে 


ও চরিত্রে তার মত ছিলেন। 


পলের বাবা কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির মানুষ 
‘ছিলেন না । 


তাদের একটি সরাইখানা ছিল এবং স্ুপরিচালনার অভাবে 
সেটা প্রায় বন্ধ হতে চলেছিল । কিন্ত পলের মা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় 
সরাইখানাটির অপগৃত্যু রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । পলের প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্রেসলোর স্ুলে। তিনি কিন্তু বিদ্যালয়ের রুটিন মাফিক পড়া 
মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার তে ঠিকমত রচনা না লেখার জন্য 
তিনি প্রায় ফেল করেছিলেন আর কি। যাই হোক, স্কুলের পাঠ শেষ 
করে তিনি প্রথমে ব্রেসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভণ্তি হন । কিন্ত সেখানে মন 
টিকলো না। ছেড়ে দিয়ে শুতন বিশ্ববিদ্যালয় স্্রাসবুর্গে এলেন। সেটাও 
ছেড়ে দিয়ে এলেন ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ স্ট্রাসবুর্গের এক অধ্যাপক . 
তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন, “পল, একটা নতুন কিছু করে|? নতুন কিছু করার 
উপদেশ বোধহয় তাকে বিভিন্ন রং নিয়ে কাজ করার প্রেরণা দিয়েছিল । 


৭8 


পল এমনিতে ছিলেন ভীষণ আবেগপ্রবণ ও অস্থিরমতি । যে কাজ কেউ 
করেনি, সেই এনিলিন রং দিয়ে বিভিন্ন কোষ-তন্তজাল (টিযু ) রং করা 
তার যেন নেশায় দাড়িয়ে গিয়েছিল । রং নিয়ে নানাভাবে পরাক্ষা করে 
তিনি দেখেছিলেন যে রং করলে কোবতন্তজাল বেশ ভালভাবে দেখা 
যায়। 

কিন্তু পরে তিনি বুঝলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতার 
স্বীকৃতি আদায় না করতে পারলে তার কথায় কেউ কান দেবে না। তিনি 
ফাইবুর্গ ছেড়ে আবার ব্রেসলোতে ফিরে এসে মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু 
করলেন । এখানে গবেষণাগারে একদিন কাজের সময় রবার্ট কক্‌ এসে- 
ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে । সেই সময় পলের সঙ্গে তার পরিচয় 
করান হয় এই বলে, “এই ক্ষুদে ছেলেটি হল পল এলিক, ভাল রং করতে 
জানে বটে ; তবে কখনও পরীক্ষা পাস করতে পারবে বলে মনে হয় না 1” 
কিন্তু সেই শিক্ষকের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ করে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি 
এম. ভি. পাশ করেন এবং পরে তিনি ডাঃ ককের সঙ্গে তারই গবেষণাগারে 
কিছুদিন কাজ করেছিলেন। এম. ডি. পাঠক্রমে তার গবেষণার বিষয় 
ছিল, তার অতি প্রিয় এনিলিন রং। তার থিসিসটি পরে হারিয়ে যায়। 
তার স্ত্রী ও তার বন্ধু অধ্যাপক মাইকেলিস সেই থিসিস প্রবন্ধ আকারে 
একটি পত্রিকায় দেখতে পান! ডাঃ এলিকের সচিব ব্রিটিশ মিউজিরাম 
থেকে এই পত্রিকার একটি সংখ্য। উদ্ধার করেন। 

পল এলিকের কর্মময় জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল রক্ত স্লাইড 
রং করে শ্বেত কণিকার শ্রেণী বিভাগ করা। কোন কণিকা! মৌলিক 
(বেসিক-ব্যামোফিল ) রং, কোনটা ।অগ্্ধ্মী (আযাসিড-ইওসিনোফিল ) 
রং আবার কোনটা হয়ত নিরপেক্ষ (নিউট্রাল-নিউন্রোফিল ) রং, এ রঞ্জিত 
হয়। এই কাজ আজ [আমাদের মনে হয় খুব সহজ । স্কুল বা কলেজে 
শারীরতত্বের যে কোন ছাত্র এই রং করে দিতে পারে। আজ আমরা 
জানি রং করলে যে!কোন কোষ (সেল ) চেনা কত সহজ ; কিন্তু পল এলিক 
ছিলেন এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক । পল আর কৌন কাজ ন! করলেও এই 
আপাতঃদৃষ্ট ছোট কাজটির জন্য তিনি চিরন্মরণীর হয়ে থাকতেন। এর 
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পরে তিনি আরও অনেক বড় কাজ করেছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যাই তার 
এই ‘ছোট্ট’ কাজকে কেউ অভূতপূর্ব বলে মনে করেন না । 

১৮৮২ খ্রীঃ বালিনে রবার্ট ককের সেই বিখ্যাত সভায় শ্রোতা হিসাবে 
পলও উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সেই রাত্রেই পল বক্মারোগীর কফ 
নিয়ে স্রাইড তৈরী করতে লেগে গেলেন। অনেক রাত হয়ে গেলেও 
কাজে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। পরে স্নাইডগুলো রং করে শুকোবার 
জন্য আগুন নিভে যাওয়া চুল্লীর ওপর রেখে তিনি শুতে বান। কিন্ত সকালে 
তার আগেই ঝাডুদার এসে অন্যদিনের মত চুল্লীতে আগুন ধরিয়ে দেয় 
সে বোধ হর স্লাইডগুলো দেখতে পায় নি। এবটু পরেই পল এসে একে- 
বারে হতবাক। তার রাতের পরিশ্রম বুঝি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কিন্ত 
না, ভাগ্য সব সময় যে পরিশ্রমী তাকেই সাহায্য করে। এই ছোট 
'ছর্ঘটনা” থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, যন্ষ্মাজীবাণু রং করার সময় 
একটু গরম করা হলে, রং আরও ভাল হয়। পল সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ককৃকে 
এ ঘটনা জানালেন এবং ডাঃ কক্‌ পরের বছর এক প্রবন্ধে পলকে অভিনন্দন 

জানালেন এবং এই তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে পল এলিকের ত স্বীকার 
করেন] 

নিজের খেয়ালথুশী মতো গবেষণাগারে কাজ করছিলেন পল। বেশ 
কাটছিলো দিনগুলো । ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন তিনি এক ধনী 
শিল্পপতির উনিশ বছরের মেয়েকে ৷ লেমনেড, সোডা আর চুরুট খেয়েই 
দিন কাটছে; অন্য কিছু খাওয়ার দিকে নজর নেই । এমন সময় তার 
গবেষণাগারের মুখ্য অধিকর্তা হঠাৎ মারা গেলেন। নূতন অধিকর্তা এসে 
কঠোরভাবে তার ওপর নিয়মমাফিক কাজের নিদিষ্ট তালিকা বেঁধে 
দিলেন। মনে ভীষণ ঘা খেলেন তিনি। ভাবপ্রবণ মানুষ পল, তার 
ওপর খাওয়ার অনিয়ম, গবেষণার কাজও বন্ধ ইয়ে গেল। মানসিক দুঃখে 
ও ক্লান্তিতে অস্তুখে পড়লেন তিনি । যন্মারোগ দেখা দিল তার শরীরে । 
নিয়ে মিশর দেশে চললেন রোগ সারা- 


বার আশায় । বিশ্বের অশেষ সৌভাগ্য যে এলিক মিশর থেকে সুস্থ হয়ে 
ফিরে এলেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৷ - 
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দেশে ফিরে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার বাসনা নিয়ে একটি ছোট 
গবেষণাগৃহ তৈরি করলেন। কিন্তু রবার্ট কক্‌ তাকে তার গবেষণাগারে 
কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন । এখানে তিনি তার সহকর্মী গবেষকদের 
নানাভাবে সাহায্য করে সুনাম অর্জন করেন। তখন ডিপথিরিয়া ও 
টিটেনাস রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল সেখানে ।' 
গবেষণা করে দেখ! গিয়েছিল যে বিশেষ শ্রেণীর রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ 
করার কিছুদিন পরে এক প্রকার রোগ প্রতিহস্তা শক্তি ( এনটিবভি ) তৈরি 
করে। সেই শক্তি রোগ নিরাময় করতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ 
করতেও পারে । কিন্তু কি উপায়ে এই প্রতিহস্তা শক্তি প্রচুর পরিমাণে 
তৈরি করা যাবে? ককের এক সহকারী বেরিং এলিককে বলতে তিনি 
উপায় বলে দিলেন। খুব সহজ উপায়। ঘোড়ার শরীরে বারবার অল্প 
পরিমাণে ডিপথিরিরা রোগের বিষ ইনজেকশান দিলে, কিছুদিন পরে সেই 
ঘোড়ার সিরাম থেকে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিহস্তা সিরাম পাওয় 
সম্ভব। এলিক খোলামনে বন্ধুকে সাহায্য করলেন; কিন্ত বেরিং এ 
সাহায্যের স্বীকৃতি দিলেন না।: উপরন্ত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভিপথিরিয় 
ও টিটেনাস-এর ওষুধ তৈরীর সময় আথিক লেনদেনের সামান্য অংশও 
এলিককে দিলেন না । এলিক তখন বেশ অর্থকষ্টে ছিলেন৷ বন্ধুর এই. 
অকৃতজ্ঞতায় তিনি খুব মর্মাহত হন এবং তার সঙ্গে জীবনে আর কথা | 


বলেন নি। 
১৮৯৬ খ্ৰীঃ জার্মান সরকার সিরাম জাতীয় ওষধের মান নিরুপণের জন্য 


নতুন গবেষণাগারের অধিকর্তা হবার জন্য এলিককে আমন্ত্রণ করেন। এই 
কাজ পেয়ে এপিক তো খুব খুশী। এবার নিজের ইচ্ছামত কাজ করার 
সুযোগ পাবেন তিনি। তার মতবাদ ছিল, যখন কোন জীবাণু শরীরে 
প্রবেশ করে, তখন শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রক্তে রোগ প্রতিহস্তা 
শক্তি সৃষ্টি হ়। সেই প্রতিহস্তা শক্তি আক্রমণকারীর জীবাণুর পাশে 
লেগে যায় এবং তার অনিষ্টকারী শক্তির বিনাশ করে (সাইড চেন 
থিওরি )। এই মতবাদ এবার তিনি প্রমাণ করবার সুযোগ পাবেন। 
তার দৃঢ় ধারণ। ছিল, গবেষণাগারে এইরূপ এনটিবডি জাতীয় ওষুধ তৈরী 
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করা সম্ভব হবে, যা শরীরে প্রবেশ করার পরে আক্রমণকারী জীবাণুকে 
ধ্বংস করবে, অথচ শরীরের কোন কোষের ক্ষতি করবে না। তার ধারণা 
্রান্ত-_একথা কেউ বললে তিনি ভীষণ চটে ঘেতেন। একবার তিনি দুজন 
ইংরেজ অধ্যাপক স্যার এলমথ রাইট ও উইলিয়াম বুলকের সঙ্গে ট্রেনে 
একই কামরায় বালিন থেকে ফ্াংকফুট যাওয়ার পথে তাদের তার বিখ্যাত 
“সাইড চেন” মতবাদ বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যাপক দুজন 
তার ধারণা ভ্রান্ত বলে তাকে বিদ্রুপ করেন। ফলে তিনি এত বেশী 
উত্তেজিত হন যে, একটা হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। শেষে ট্রেনের 
কন্ডাকটর গার্ড তাদের সাবধান করে বলেন যদি তারা শান্ত না হন এবং 
ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহলে তাদের তিনজনকেই ট্রেন থেকে নামিয়ে 
দিতে বাধ্য হবেন । 

যাই হোক, এলিক তার নতুন গবেষণাগারে তার বহুদিনের স্বপ্ন ও 
বাসনাকে রূপ দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেলেন। বরং নিয়ে গবেবণা করার 
স্বপ্ন বাস্তব হোল । প্রথমে যে রং নিয়ে তিনি কাজ করেন, তার নাম 
“ই্বাইপটান রেড”। বিভিন্ন রোগজীবাণুর ওপর এই রং 


তিনি দেখতে পেলেন ট্রাইপটান রেড “দুমরোগ” 
জীবাণুর ওপর কাজ করে। 


প্রয়োগ করে, 
(স্লিপিং সিকনেস ) 

তার পরে তিনি গবেষণাগারে জন্তুর ওপর 
রে কি ফল হয়, তা লক্ষ্য করলেন কারণ, 
রোগজীবাণু মরবে অথচ. মানব বা পশুর কোন ক্ষতি হবে না, তবেই সেই 
ওুধ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। 'ঘুমরোগ? 


সেই ঘুমরোগের 
১ কারণ একটি বিশেষ রোগে একটি 


নিকরা গবেষণা শুরু করেন, যা পরবর্তী 
বিশেষ রোগে বিশেষ ওষুধ 


ধ হয় সফলতার দরজায় এসে 
দাড়াল। 
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ঘুমরোগের ওষুধ আবিষ্কারের এই সাফল্য এলিকের ভাগ্যে নিয়ে এল 
এক বিরাট পরিবর্তন। এক ধনী বিধবা ফ্রাউ ন্নেয়ার প্রচুর টাকা দান 
করলেন, কেবলমাত্র বিশেষ ওষুধ নিয়ে গবেষণার জন্য৷ সেই টাকার 
কিছু অংণ দিয়ে তৈরী হল বিরাট গবেষণাভবন এবং বাকি টাকা রাখা 
হোল গবেষণার খরচ ও দৈনন্দিন খরচ চালাবার জন্য । এবারে এলিক 
হাত দিলেন আর্সেনিক নামে এক ভীষণ বিষ নিয়ে গবেষণার কাজে। 
সকলের ধারণা ছিল আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নষ্ট করে একে মানুষের রোগ 
নিরাময়ের কাজে লাগান সম্ভব হবে না। এলিক তার রসায়নবিদ্‌ 
সহকারীদের সাহায্যে আর্সেনিকের ফরমুলা নানাভাবে অদ্লবদল করে 
কয়েক শত বিভিন্ন রকম কম্পাউণ্ড তৈরী করলেন । সেগুলি বিভিন্ন রোগে 
পরীক্ষা করে দেখলেন যে তার বেশীর ভাগই কোন কাজের নয়। কোনটির 
হয়ত বিবক্রিয় বেশী, আবার কোনটির হয়ত জীবাণু মেরে ফেলার ক্ষমতা 
নেই। তার এক জাপানী সহকারী লক্ষ্য করেন ৪১৮নং কম্পাউণ্ড “ঘুমরোগে' 
ভাল ফলপ্রদ। এসব হোল ১৯০৫-১৯০৭ ্ীষ্টাব্দের ঘটনা । কাজ না 
পেলেও কোন আর্সেনিকের কম্পাউ তিনি ফেলে দিলেন নাঃ নম্বর 
অনুযায়ী প্রত্যেকটি সাজিয়ে রেখে অন্য কাজে হাত দ্রিলেন। ছু বছর পরে 
, তার নতুন একজন জাপানী সহকারী ডাঃ হাতা দেখতে পেলেন ৬০৬নং 
কম্পাউও্ড খরগোশের উপদংশ রোগে ভাল ফল দিয়েছে । ডাঃ হাতা এই 
ঘটনা তার গুরুর নজরে আনেন। এলিক খুব আশ্চর্য হয়ে বলেন, "চলো 
আমি পরীক্ষা দেখবো ।* দেখা মানে শুধু ‘দেখা’ নয়। দেখা, আবার 
দেখা, বার বার অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত হলেন পল এলিক। খরগোশের 
মত ছোট প্রাণীর শরীরে কোন বিষক্রিয়া হয়নি এবং কার্যকরীও বটে । 
একটা কথা পল প্রায়ই বলতেন_-“কোন বিষয়ে সাফল্য পেতে হলে 
চাই ধৈৰ্য্য, যোগ্যতা, অর্থ ও ভাগ্য ।” নিজের কাজ দিয়ে তিনি এই 
প্রবাদ বাক্যের সত্যতা! প্রমাণ করলেন । বিধবা ভদ্রমহিলার অর্থ যোগ্য 
হাতে এসে কাজে লাগল । তার ধৈর্যও ছিল অসীম ; একটা কম্পাউওকে 
৬০৬ রকমভাবে পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয়। আর ভাগ্যের কথা তে 
অনস্বীকার্ধ__কারণ, ভাগ্য প্রথম থেকেই ভার সহায়ক । প্রথম, যল্মারোগ- 
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বীজাণুর স্লাইড ভুল করে গরম করা; দ্বিতীয়, তার নিজের ক্ষয়রোগ থেকে 
সেরে ওঠা ; কারণ সে যুগে কোন ওবুধ ছিল না এবং সব শেষে আর্সেনিক- 
এর কম্পাউগগুলো ফেলে না দিয়ে ডাঃ হাতা যে ধুলো ঝেড়ে সেগুলি নিয়ে 
আবার পরীক্ষা চালালেন, সেটা কি কম ভাগ্যের কথা! 
সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ডাঃ এলিক ১৯শে এপ্রিল, ১৯১০ খ্রীঃ 
বিশ্ববিজ্ঞানী সমাজে এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন। 
চমকিত-_- উদ্বেলিত, বাক, তাহলে এতদিনে 'ম্যা 
স্ব সত্য হোল। এলিক কিন্ত এর আগে ১৯০৮ খ্ৰী 
পেয়ে গেছেন_-রক্তের শ্বেতকণিকার স্বভাবধর্ম নিয়ে। এবারে আর তিনি 
| শোবেল পুরস্কার পেলেন না বটে, তবে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
ডক্টরেট উপাধি দিয়ে ভুষিত করে ; বিভিন্ন বিজ্ঞানী সংস্থা তাকে করলো 
সম্মানিত সদস্ত। যেরান্তায় তার গিবেষণাভবন সেই রাস্তার নাম হোল 
পল এলিক স্ট্রাসে। প্রবন্ধের শুরুতে যে সভার কথা বলা হয়েছে, সেই 
সভাতেই ডাঃ এল্লিক তশর নতুন আবিষ্কার এবং কিভাবে সেই ওষুধ 
ব্যবহার কর! যাবে, সে বিষয়ে দেশের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী সমাজকে 
জানিয়েছিলেন। ডাঃ এলিকের মৃত্যু হয় ১৯১৫ খুঃ | তার মৃত্যুর পরে 
তার ৬০৬ কম্পাউও আরও উন্নত হয় এবং সেই কম্পাউণ্ড-৯১৫, মানুষের 
রোগ নিরাময় ও দুঃখ নিবারণে এখনও নিয়োজিত । 
ডাঃ এলিকের ধড্যুর পরেও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণ। 
চলতে থাকে, শত শত কম্পাউণু তৈরী হতে থাকে, পরীক্ষা হতে থাকে। 
কোনটির কাজ হয়ত আশাপ্রদ, কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা গেল অপ্রয়োজনীয় 
ও নিরর্থক। যাই হোক, ১৯২৭ শ্রীঃ জেরাল্ড ডোমেক নামে আর একজন 
জার্মান বিজ্ঞানী এলিকের মত এনিলিন রং নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। 


যেহেতু তিনি চিকিৎসক, সেইজন্য সহকারী হিসাবে দুজন রসায়নবিদকে 
- সঙ্গে নিলেন। কিন্তু কি বিষয়ে জা করার রতি রকম: কম্পাঁতিও 
তখন তৈরী হয়েছে, যা মাই 


যথেষ্ট । তারা ঠিক 


সকলে একেবারে 
জিক বুলেট*-এর 
£ নোবেল পুরস্কার 


ব্যবহারে কয়েকটি রোগে সাফল্যের কিছু সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন । 
এর আগে ১৯০৯ খুঃ কাপড় রং করার রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে গিয়ে 
হোরলিন ও তার সহযোগীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, এর সঙ্গে সালফোনা- 
সাইড গ্রপ-এর একটি পদার্থ মেশালে তার কার্যকারিতা আরও বাড়ে । 
শেষ পর্যন্ত ডোমেক ও তার সহকর্মীরা আযাজো ডাই-এর সঙ্গে সালফোনা- 
মাইড সংযোগ করে এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করলেন, যা চিকিৎসা 
জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সুচনা করে। এই নতুন ওষুধ তারা সর্বপ্রথম 
ব্যবহার করলেন স্্রেপটোককাই নামে এক রোগজীবাণুর কালচার প্লেটে । 
এই জীবাণু মানুষের শরীরে ঘা, ফোড়া, হাটের অস্থখ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ 
সথষ্টিকরে। কালচার গ্লেট-এ পরীক্ষায় আশাতীত ফল পেলেন ডোমেক । 
দারুণ উৎসাহ আর আশা! নিয়ে ইছরের শরীরে স্ট্রেপটোকক্কাই জীবাণু 
ইঞ্জেকশন দিলেন। তার পণ্ে কিছু ইছুরকে তার তৈরী এজো রং 
সালফোনামাইভ মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলেন, আর বাকি 
ইছ্রগুলিকে 'কন্ট্রোল” হিসাবে রেখে কোন ওষুধ দিলেন না| চমৎকার 
কাজ হোল। চিকিংসিত সবকটি ইদুর বেঁচে গেল। আর যাদের ( 
চিকিৎসা হয়নি তার সবগুলি মরে গেল । এটা ১৯৩২ শ্রীঃ-এর ঘটনা। 
ডোমেক কিন্তু তড়িঘড়ি একথা কোথাও জানালেন না। আরও পরাক্ষ। 
চালাতে লাগলেন__নানাভাবে, বিভিন্ন কালচার প্লেটে, নানা রকম জন্তুর 
“পর পরীক্ষা চলতে থাকল । মানুষের শরীরে ব্যবহারের আগে তো নিশ্চিত 
হতে হবে__এর কোন বিষক্রিয়া আছে, না নেই? সেইজন্যই নানাভাবে 
পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার জন্য দীর্ঘ তিন বছর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, 
অবশেষে ১৯৩৫ খ্রীঃ তার! বিশ্ববাসীকে জানালেন_-এই সাফল্যের কথা । 
কম্পাউণ্ডটির রং লাল ছিল বলে নাম দিলেন “প্রোনটোসিল রুত্রাম' 
অথব| লাল রং-এর প্রন্টোজিল ৷ এটা খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়, এখন 
ঘর! বুদ্ধ বা! প্রবীণ বয়সের, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো! তাদের প্রথম 
জীবনে এই ওষুধ ব্যবহার করেছেন । নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিসঃ 
সন্তান হওয়ার পরে মায়ের জর বা স্ট্রপটোকক্কাশ জীবাণুঘটিত যে কোন 
অন্ুখ এবং আরও অনেক রকম রোগে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হল। 
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এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ডোমেকের নামে নোবেল পুরস্কার 
ঘোবিত হলো! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে । তখন জার্মানীতে চলছে 
হিটলারী শাসন। জার্মান সরকারের নির্দেশে তিনি পুরস্কার নিতে পারেন 
নি। কিন্তু সেজন্য ভাঃ ডোমেকের কোন ক্ষোভ ছিল না কারণ এই 
আবিষ্কারের পুরঙ্কার তিনি আগেই পেয়েছিলেন । তবে অন্য ভাবে, এবং 
সেটা মূল্যের নিরিখে বিচার করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। ডাঃ 
ডোমেকের মেয়ের বী-হাতের আদ্গলে সেলাই করবার সময় ছু'চ ফুটে 
যায়। কিন্তু সেই সামান্য দুৰ্ঘটনা কয়েক দিনের মধ্যে মারাত্মক রূপ নেয় 
এবং মেয়ের হলো! জীবন সংশয় । তখনও প্রণ্টোসিল রুত্রাম-এর কথা 
অনেকেই ভালভাবে জানেন না। ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের বাইরে 
মাত্র অল্প কয়েকজন ডাক্তার এই ওষুধের কথা জানতেন । এদিকে মেয়ের 
অবস্থা ক্রমশঃ চলেছে খারাপের দিকে। 


বাচবার আর কোন আশা 
দেখা যাচ্ছে না। অন্য যে সব চিকিৎসক 


কিন্ত প্রন্টোসিল ব্যবহার 
খুবই আনন্দের । আর তা 
কিন্তু তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বরং 
ক'জনের বাবা এইরূপ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
| করতে সাহস করবেন 1 তার দৃঢ়তা দেখে 
র করে প্রন্টোসিল ব্যবহার করতে অনুমতি 


সে যন্ত্রণ| থেকে যুক্তি পাবে । 
এরূপ কঠিন সমস্তার মোকাবিল 
অন্য চিকিৎসকেরা নতি স্বীকা 


দিলেন। সকলকে আশ্চর্য ক 5 ৰ 
নোবেল পুরস্কার পেলেন না 
বটে, কিন্তু নিজের তৈরী ওষুধে নিজের সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে 
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ফিরিয়ে আনার ঘটনা ইতিহাসে বোধ হয় নজিরবিহীন । এই প্রসঙ্গে" 
আরও একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যা বিশ্বের রাজনীতির ওপর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তৎকালীন বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল উত্তর আফ্রিকা সফরকালে নিউমোনিয়া রোগে 
আক্রান্ত হন। জার্মান সরকার ধদিও প্রন্টোসিল ফরমুলা গোপন রাখতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তা গোপন থাকেনি। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বসে ছিলেন 
না। তারা গবেষণা করে প্রন্টোসিল-এর চেয়ে উন্নত, বেশী কার্যকরী ওষুধ 
আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার নাম ছিল এম. বি ৬৯৩। এই ওষুধ 
ব্যবহারে চাচিলের রোগ সেরে যায়। সেই সময় চাচিলের মৃত্যু হলে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি কোন পথে যেত তী বলা কঠিন এবং এশিয়া ও 
আফ্রিকার যে সব দেশ আজ পরাধীনতার শ্ৃঙ্ঘলমোচন করেছে, তাদের 
পরিণতি কি হতে পারত তা কেবলমাত্র অনুমানসাপেক্ষ । 


৮৩ 


লেভার্ন ঃ রস £ গ্রাজী 


১৯৭৯-র জানুয়ারী মাসে কলকাতা শহরে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। সভায় আলোচনার বিষয় ছিল একটি 
‘মাত্ৰ রোগ, যার নাম-ম্যালেরিয়া”। আজ যারা মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ, 
ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে তাদের বেশ অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু যাদের বয়স 
কম, তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা 
ছিল না। যদিও হখের কথা, এই রোগটি আবার নতুন করে ফিরে 
এসেছে। 

ম্যালেরিয়া কথাটি এসেছে ম্যাল (খারাপ ) এয়ার (বাতাস ) কথা 
ছুটি যোগ করে। দু'হাজার বছরেরও আগে গ্রীস দেশের খ্যাতনামা 
চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ( খ্রীঃ পুঃ ৪৬০-৩৭০ ) লক্ষ্য করেন, যেখানে বন্ধ 

_ জলা, জঙ্গল, সেই এলাকার আশেপাশে বিশেষ এক ধরনের জ্বর হয়। সেই 
অর খুব শীত করে আসে, আবার কয়েক ঘণ্টা পরে ঘাম দিয়ে ছেড়ে বায়। 

পন মনে হয়েছিল, খারাপ জল হাওয়ার জন্য এই রোগ, সেই কারণে 
এই জরের নাম দিয়েছিলেন 'ম্যালেরিয়া”। সেদিন ম্যালেরিয়া রোগের 


সঠিক কারণ তাদের জানা ছিল না। কিন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে আমাদের দেশের বি 


তন এত অগ্রসর হয়নি, তা সত্বেও শুশ্রত ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য মশাকে 
সন্দেহ করেছিলেন, সেটাই আশ্চর্য ) 


পায় ছু হাজার বছর আগে হিপোক্রেটিসের শিষ গ্যালেন ( ১৩০-২০০ 
শব) গ্রীস দেশ ছেড়ে রোমের রাজসরকারে চাকরী নিলেন । রোমান সম্রাট 
তখন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন; বিরাট 


তার সৈন্য দল, কিন্ত তাদের মধ্যে 
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রোগের প্রকোপ খুব বেশী। গ্যালেনের চাকরি'হোল রোমান সৈন্য- 
বাহিনীর চিকিৎসক হিসাবে । গুরুর মতন গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন বন্ধ 
জলার খারাপ বাতাস থেকে ম্যালেরিয়া হতে পারে। তিনি নালা কাটিয়ে 
বন্ধ জলার জল নিকাশের ব্যবস্থা করলেন ভূমধ্যসাগরে অথবা নিকটের 
কোন নদী. বা খালে । এর ফলে ম্যালেরিয়া রোগ বেশ কিছুটা কমে 
গেল। রোগের কারণ ঠিকমত না জেনেও গ্যালেন রোগ কমিয়ে ফেলতে 
সক্ষম হলেন এবং প্রচুর সুনাম পেলেন । 

গ্যালেনের সময় থেকে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ছুই-একজন বিজ্ঞানী ছাড়া' 
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নতুন তথ্য বিশেষ কেউ আর আবিষ্কার করতে পারেন, 
নি। অবশেষে ১৮৮০ খ্রীঃ ৬ই নভেম্বর অধ্যাপক চার্লস লুই আলফানসো 
লেভার্ন নামে এক ফরাসী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়া পরজীবী আবিষ্কার 
করলেন । ডাঃ লেভার্নের জন্ম ১৮৪৫ খ্রীঃ ১৮ই জুন। বাবা ছিলেন 
নেপোলিয়ানের সামরিক বাহিনীর অফিসার । মামার বংশেও সামরিক: 
বাহিনীর জেনারেল ছিলেন দাদামশায়। লেভার্ন পাস করার পরে 
সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৮৭৪ খ্রীঃ সামরিক মেডিকেল কলেজে 
অধ্যাপক হন। ১৮৮০ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত 
পরীক্ষা করছিলেন তিনি, সুদূর আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে আলজিয়ার্স রাজ্যে 
কনসটানটাইন শহরে । রোগীর রক্তে অস্বাভাবিক কিছু কালো কালো 
কনিকা দেখলেন তিনি । নিজের মনে প্রশ্ন করলেন এগুলো কি হতে পারে! 
সুস্থ লোকের রক্তে তো এমন জিনিস কখনও তাঁর নজরে পড়ে নি। তবে, 
কি এগুলো ম্যালেরিয়া জীবাণু? আরও ৪৪ জন রোগীর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা 
করলেন তিনি। রোজ রক্তের স্নাইডে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে চোখ দিয়ে 
বসেন তিনি। ২৬ জন রোগীর রক্তে এ জাতীয় কালো কণিকা দেখতে 
পেলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই ঘটনা 
জানালেন এবং রক্তের ন্লাইডও তাদের দেখালেন । যারা লেভানের 
দাবি অবিশ্বাস করেছিল; তারাও বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে ম্যালেরিয়া 
রোগের জীবাণু আছে। 

শেষ পর্ধন্ত ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার হোল । কিন্ত এরা মানুষের 
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শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছিল আরও 
১৮-১৯ বছর পরে ! আগেই বলা হয়েছে, শুশ্রুত ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মশার 
সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন । হিপোক্রেটিন বদ্ধ জলায় 
খারাপ বাতাসের ( যেখানে প্রচুর সংখ্যায় মশা থাকা সম্ভব ) কথা চিন্ত। 
করছিলেন, কিন্তু কোন প্রমাণ ভারা দেন নি। তাদের গভীর দৃরদৃষ্টি ছিল, 
তারা যা অনুমান করেছিলেন, পরে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল । 
ম্যালেরিয়া জীবাণু কিভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, এই তথ্য 
আবিষ্ষারে তিনজন বিজ্ঞানীর বিশেষ অবদান আছে। প্রথমে যার নাম 
উল্লেখ কর! উচিত তিনি হলেন ডাঃ প্যাট্রিক ম্যানসন। তশার জন্ম হয়েছিল 
১৮৪৪ শ্রী: ওর! অক্টোবরে, স্কটল্যাণ্ডের এবাডিন শায়ারে। ডাক্তারী পাশ 
করার পরে তিনি পূর্ব এশিয়ার প্রথমে ফরমোসা দ্বীপে এবং পরে এময় 
শহরে কাজ করেছিলেন। এখানে তিনি গবেষ্ণ! করে প্রমাণ করেছিলেন 
যে ফাইলেরিয়৷ (গোদ, সাধারণতঃ যে রোগে পা ফোলে) রোগের বাহন 
হল এক জাতীয় মশা । এই তথ্যটি গবেষণ। ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
কারণ মশা, মাছি প্রভৃতি যে কোন প্রকার রোগের বাহন হতে 
পারে, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল এই গবেষণা থেকে । এই গবেষণার 
বিষয় তিনি ১৮৭৯ খ্ৰীঃ প্রকাশ করেন। তার পরে ম্যানসন ম্যালেরিয়া 
রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন তিনি শহর, গ্রাম, মাঠ, 
জলা-জঙ্গল সব জায়গায় গেলেন । তারও চোখে পড়ে জলার আশেপাশে 
ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বেশী। তখন ১৮০৬ খ্রীঃ ; তার কাছে 
লেভার্নের আবিষ্কারের বিষয় তখনও অজ্ঞাত। কারণ সে যুগে সংবাদ 
প্রচারের সুযোগ ছিল খুব সীমাবদ্ধ । খারাপ জলহাওয়| এবং অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে তার শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল, ফাইলেরিয়ার বাহন 
আবিষ্কারের পরে তিনি আর খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্ত 


তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

আছে। কিন্তু কীভাবে, সেটা তিনি জানতে পারেন নি। দেশে ফিরে 

এলেন ১৮৮৯ শ্রীঃ। পরের বছর “নে তিনি অধ্যাপক লেভার্নের আবিষ্কার 

করা ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রথম দেখলেন তার এক সহকর্মীর কাছে। তিনি 
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আবার সেই ক্লাইভ এনেছিলেন ইভালীর এক অধ্যাপক ডাঃ গ্রাজীর কাছ 
থেকে । ম্যালেরিয়া বিষয়ে এই ডাঃ গ্রাজীর বিরাট অবদান আছে। কিন্ত 
নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র তার অবদান উপেক্ষিত ৷ 

__ আরও চার বছর পরে ডাঃ ম্যানসন এলেন ডাঃ রোনাল্ড রসের 
সংস্পর্শে । ম্যানসনের তখন বয়স হয়েছে বেশী খাটবার ক্ষমতা নেই। 
তিনি বোধ হয় রসের দ্বারা তার অসমাণ্ত কাজ পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন। রসকে তিনি একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে সাহায্য করে 
ছিলেন । রস ডাঃ ম্যানসনকে গুরু হিসাবে দেখতেন। তিনি বলতেন 
__ “আপনি আমার দূরবীন, আপনার মধ্য দিয়ে আমি অজান! রহস্য 


জানবার চেষ্টা করি |? 

গুরু-শিষ্কের সম্পর্ক প্রথম দিকে বেশ ভালে। ছিল, কিন্তু শেষের দিকে 
এই সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল । 

রোনাল্ড রসের জন্ম ভারতেরই মাটিতে হিমালয়ের পাদদেশে 
আলমোড়ায় ; ১৮৫৭ খ্রীঃ ১৩ই মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহের বছরে | 
বাবা স্তার ক্যাম্পবেল রস ছিলেন ব্রিটশ-সৈম্যবাহিনীর জেনারেল, ঠাকুর- 
দাদাও ছিলেন জেনারেল, তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলে ৷ ছেলের 
লেখাপড়া যাতে ঠিকমত হয়, সেইজন্য রসকে বৃটেনে পাঠিয়ে দিলেন। 
তখন রসের বয়স দশ বছরও হয়নি। কিন্ত বাবা লেখাপড়া শেখাতে 
চাইলে কি হবে, রসের লেখাপড়াতে একেবারেই মন ছিল না। কোন 
রকমে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ১৮৭৪ খ্রীঃ ২৯শে অক্টোবর সেন্ট 
বার্থালোমিউ হাসপাতালে ভ্তি হলেন ডাক্তারী পড়তে । কিন্তু পড়া তার 
ভাল লাগত না; ভাল লাগত কবিতা, গান আর ছবি আকা । খটমটে 
ল্যাটিন ভাষা, রোগীর বিছানার পাশে বসে তার ছুঃখকষ্টের ফিরিস্তি শোনা 
তার অসহা মনে হোত! ওসব পড়ে কি হবে? ইউরোপে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে নৃতন কি আবিষ্কার হচ্ছে তা জানবার কোন ইচ্ছা নেই তার । 
সময় কাটছে কবিতা লিখেঃ গান আর স্বরলিপি লিখে । কিছুদিন বাদে 
খেয়াল হুল নাটক লিখবেন! লেখাপড়া শিকেয় তুলে নাটক লিখে 
ফেললেন। কিন্তু অবুঝ প্রকাশকরা কেউই সে নাটক প্রকাশ করতে 
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লনা । সেজন্য কি দমে যাবেন রদ? মোটেই না। নিজেই 
A করে নাটক প্রকাশ করলেন। কিন্তু পাঠকরা কেউ আগ্রহ 
en নাটক কিনতে এগিয়ে এল না। এদিকে পরীক্ষা হচ্ছে, কখনও 
তিনি পরীক্ষায় বসছেন না, আর কখনও পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হচ্ছেন। 
বাবার কানে এলো ছেলের কীতিকলাপ। রাগ করে লিখলেন ‘দেখ 
বাপু, যদি পড় তবে টাকা পাঠাবো, ন! হলে টাকা বন্ধ করব ।, 
রস পড়লেন বিপদে । শেষে এক জাহাজে চাকরি নিয়ে লণ্ডন- 
নিউইয়র্কের পথে পাড়ি দিলেন। জাহাজে নানা ধরনের লোক; তাদের 
সঙ্গে কথ! বলেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাদের মন বুঝবার চেষ্টা করেন, 
আর স্থযোগ পেলেই কবিতা লেখেন। ফিরে এসে আবার পড়া শুরু 
করে অবশেষে ডাক্তারী পাশ করলেন । তার পরে ভারতীয় মেডিকেল 
সাভিসে চাকরির ভন্য পরীক্ষা দিলেন এবং পাশও করলেন । 
ভারতে এসে রস কিন্তু খুব খুশী, যদিও গরমটা একটু কষ্টদায়ক । কিন্ত 
কাজ খুবই কম। সাহিত্যচর্চার 
) এক বড় বিজ্ঞানীর জীবনের শুরু হল এইভাবে । রসের ধারণা ভারতে 
কাজ নেই, কিন্তু সত্যিই কি তাই? তার কর্মস্থল মাদ্রাজে। তখন, 
আশেপাশে পচা পুকুর জলা ডোবার অভাব নেই। কলেরা সেখানে 


য়া নিয়ে কত রোগী আসছে, কত 
দেখবার চোখ থাকা চাই, শুনবার 
মানসিকতা থাকা চাই । রস তখন 
নিত্য দেখা এই সব ঘটনা তার মনে কোন রকম 


লোক নিত্য মারা যাচ্ছে। কিন্তু তা 


কান থাকা চাই, গুরুত্ব অন্থুভব করার 
তো আর বিজ্ঞানী নন, 


তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যাথা নেই । 


: এল ব্ৰহ্মদেশ যেতে হবে। তখন 

ব্রহ্ধাদেশ ভারতের সন্ততু ক্ত ছিল। সেখানে কয়েকটি কঠিন অপারেশন 

ভাল কাজই করুন না কেন কারো মনে 
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তার সেই ভাল কাজ রেখাপাত করে নি। শেষে তিনিও বিরক্ত হয়ে 
ভাবলেন ভাল কাজ করে বদি স্থুনাম্ুন৷ হয়, তাহলে কাজ করে কি হবে? 
ছুটি নিয়ে চললেন ইংল্যাণ্ডে ১৮৮৮ শ্রীঃ। সেখানে বিয়ে করলেন মিস 
রোজা ব্লকপাম নামে এক মহিলাকে । আবার ফিরে এলেন ভারতে । 
অস্থিরচিত্ত, কি করি? উপন্যাস লিখলেন, শটহ্যাণ্ড পদ্ধতির বিন্যাস করতে 
লাগলেন, কিছুদিন গলফ ক্লাবের সম্পাদক হলেন, কিন্ত নিজের কাজের 
বেলায় মন বসে না। কানে এসেছে যে ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর কে 
এক ডাঃ লেভার্ন নাকি ম্যালেরিয়! জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। তিনি 
ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী খু'জতে লাগলেন। অণুবীক্ষণ 
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আবিচ্কারের ?পছনে--৬ 


/ 


যন্ত্রে দেখা খুব অভ্যাস নেই, পরজীবী খুঁজে পেলেন না1 খুঁজে পাওয়াও 
সহজ নয় ; কষ্ট করতে হবে, শিখতে হবে, সাধনা চাই । রসের কিন্তু 
অত ধৈর্য নেই। তিনি অল্প সময়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, লেভার্ন ভুল 
করেছেন, ম্যালেরিয়ার পোক| বলে কিছুই নেই, আসলে ওট।.পেট গরমের 
জর। শুধু ভাবা নর_ চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্রিকায় এ নিয়ে চারটি প্রবন্ধ 


লিখে ফেললেন। রসের বিজ্ঞান সাধনার আরম্ত এইভাবে এ 
মধ্য দিয়ে ৷ 


কিন্ত রোনান্ড রস যখন ঠিক পথ খুঁজে পেলেন, তখন তিনি একেবারে 
অন্য মানুষ ; আগের মত অশান্ত নয়, 
তিনি আবার লণ্ডন গিয়েছিলেন, 
ম্যানসনের সঙ্গে । 


ই ভুলের 


ম্যানসন দেখেছিলেন 
শোষণ করে। তিনি 
বী মশার শরীরে যায় 


মশার পেটে বৃদ্ধি পায়। তার এই মতবাদ 


বরং এজন্য অনেকে তাকে উপহাস করতেন | এমন লোকের 
সঙ্গে আলাপ হোল রোনাল্ড রসের, যাকে তার সহকর্মীরা ছিট-গরন্ত 
বলে অবজ্ঞা ও উপহাস করত। মশী সম্বন্ধে ম্যানসনের কিছু ভুল 
ধারণা ছিল সত্য, কিন্তু তিনি রসের ভুল সংশোধন করে গবেষক হিসাবে 
তার কি কাজ করতে হবে, সেই নিশানা ঠিক করতে সাহায্য করে- 
ছিলেন। ডাঃ ম্যানসন তার শিল্ত রসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যালেরিয়া 
পরজীবী দেখালেন; যা প্রায় ১৪ লেভার্ন আবিষ্কার করে- 
ছিলেন এবং ডাঃ 


প্রাচ্যদেশ থেকে 


যে রোগীর যখন কীপুনি হয় . 

যায় এবং এ জীবাণুর রক্তের তরল 

রস তো এই সব দেখে একেবারে তাজ্জব | 

ম্যানসন আরও দেখালেন যে ম্যালেরিয়। রোগী ছাড়া আর কারো রক্তে 
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এই জাতীয় পরজীবী দেখা যায় না । “কিন্ত সমস্তা কি জান? ম্যানসন 
বললেন, ‘একজন রোগী থেকে অপর একজন সুস্থ মানুষের শরীনে এরা 
কিভাবে যায়?" আমার কি মনে হয় জান? মশা তার জীবনে একবারই 
রক্ত শোষণ করে এবং রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশার পেটে যায়। 
পরে সেই জীবাণু শু'ড়ের মত আকার নেয় এবং পাকস্থলী ফুটো করে 
মশার শরীরে প্রবেশ করে । তার পরে ম্যালেরিয়া পরজীবীরা এক প্রকার 
খোলস তৈরি করে, মশা কিন্তু এর পরে মরে যায়, জলে পড়ে, আর সেই 
জল যে পান করে তার ম্যালেরিয়া হয় ।” 

ডাঃ ম্যানসনের এই ধারণার কিছুটা ছিল ঠিক, আবার কিছুটা ছিল 
ভুল। তবে ডাঃ রসের মশা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই.জানা ছিল না। যেটুকু 
জানতেন তা৷ খুব ভাসাভাসা। কোনদিন গভীরে প্রবেশ করেন নি। 
ম্যানসনের উপদেশ তাকে কাজে হাত দিতে অনুপ্রাণিত .করল। তিনি 
তার দিনলিপিতে লিখেছেন, “যে কাজ করতে চেষ্টা করেছি, সেখানেই 
ব্যর্থ হয়েছি । কিন্ত ব্যর্থত আমাকে দমিয়ে দিতে পারবে না।, তিনি 
ভাবলেন, সকলে তাকে উপহাস করে, কিন্তু বদি মশা থেকে ম্যালেরিয়া 
হয়, এই তথ্য তিনি প্রমাণ করে দিতে পারেন, তবে যায়া তাকে উপহাস 
করেন, তাদের মুখের মত জবাব হবে| তিনি ম্যানসনকে আশ্বাস দিলেন 
“আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এই তথ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবো । তবে আপনি আমাকে 
সর্বপ্রকারে এই কর্তব্য পালনে সাহায্য করবেন এই আশা আমি রাখি ।, 

পরের বছর মার্চ মাসে স্ত্রী ও সন্তানদের ইংল্যাণ্ডে রেখে ডাঃ রস ভারতে 
ফিরে এলেন । আসবার আগে মশ! সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার জন্য লণ্ডনে বই- 
এর দোকানে দোকানে ঘুরুলেন। কিন্ত মশার বিষয়ে একটিও বই পেলেন 
না। ভেবেছিলেন, ফিরে আসার সময় জাহাজে মশা সম্বন্ধে কিছু পড়ে 
নেবেন । তা তো হোল না| তাই বলে কি ডাঃ রস সময় নষ্ট করবেন ? নাং 
জাহাজে আরশুল! ছিল, তাই কেটে দ্েখলেন। জাহাজের ডেকে একটা 
উড়ক, মাছ লাফিয়ে এসেছিল, সেট! কেটে দেখলেন। 

ভারতে ফিরে তিনি সেকেন্দ্রারাদে কাজে যোগ দ্রিলেন। মশা ও 

স্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণার কাজও এবার শুরু করলেন। তার মখ্যে 


৯১ 


আবার হাসপাতালে রোগী দেখার কাজও করতে হোত । নিরবচ্ছিন্ন অবাধ 
গবেষণার সুযোগ তিনি পান নি সেদিন! কেন? কারণ সেদিন কেউই 
তাকে একজন বিজ্ঞানী বলে মেনে নিতে পারেন নি। আর তার উপর- 
ওয়ালার! তাকে একজন ভূ'ইফৌড় অপ্রকৃতিস্থ চিকিৎসক বলে মনে 
করতেন। রোগীরা তাকে দেখলেই পালাত। কারণ তিনি রোগী পেলেই 
আঙ্গুলে সুণচ ফুটিয়ে রক্ত নিতেন। তার সহকর্মী চিকিৎসকরা ম্যালেরিয়া 
পরজীবীর কথা বিশ্বাস করত না। একদিন এক ম্যালেরিয়া রোগী এনে 
হাজির করে রসকে তারা বলল, “দেখাও তো দেখি তোমার ম্যালেরিয়া 
পরজীবী ৷? রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলেন ডাঃ রস, কিন্তু কোন জীবাণু দেখাতে 
পারলেন না। তিনি: অপদস্থ হলেন, সহকর্মীরা উপহাস করলো তাকে । 
কিন্তু এই অপমান তার সংকল্পকে মোটেই দমিয়ে দিতে পারেনি। তার 
তখন জেদ চেপে গেছে । মশা ধরতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, মশা 
থেকে ম্যালেরিয়া হয়। যত রকম মশা পাওয়া যায় ধরতে আরম্ভ করলেন, 
কোন রকম বাছবিচার নেই। কিউলেক্স, এডিস জাতের মশাকে ম্যালেরিয়া 
রোগীর রক্ত খাওয়ালেন। তাদের কামড়ে কিন্ত ম্যালেরিয়া হোল না । 
১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিলে নীলগিরি পাহাড়ে দেখলেন এক নতুন জাতের মশা 
এনোফিলিস। সেই মশা ধরে এক রোগীকে উলঙ্গ করে মশারীর মধ্যে 
মী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাধ্য মশাঞ্চলো অসহযোগ করলো রোগীকে 
না কামড়ে মশারীর গায়ে বসে থাকে, না হয় গুন গুন করে গান গায় ৷ 
সহাবিপদে পড়লেন রম, নানা ভাবে চেষ্টা করলেন, কিছুতেই মশারা 
বীমিছাবেনা। শেষে করলেন কি মশারীটা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন। 
এবার কিন মারা রোগীর গায়ে বসল ও তাকে কামড়ে অস্থির করে 
ইলল। রস আবার সেই মশাগুলোকে বোতলে ভরে কেৱে তার 
“রে রোজ মশা বার করেন আর কেটে দেখেন তাদের পাকস্থলীতে 
ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায় কিনা। এতদিন তিনি তড়বড় করে 
কাজে ভুল করেছেন, সেই ভুল থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আগের 
মত হঠাৎ চট করে আর তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না । শান্তভাবে দিনের 
পর দিন মশা কাটেন আর তার পাকস্থলী পরীক্ষা করেন অনুবীক্ষণ হনে 
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হঠাৎ একদিন ২০শে আগস্ট ১৮৯৭ খ্রীঃ তার চোখে পড়ল মশার পাকস্থলীর 
গায়ে একটা যেন কাল আচিল। পরদিন, তার পরদিন বত মশা কাটেন 
দেখেন আঁচিল থেকে আবার শুঁড় বেরোচ্ছে। তাহলে তো এরা জীবিত; ' 
এরাই তাহলে ম্যালেরিয়া পরজীবী ৷ সমস্ত বিষয় বিশদভাবে লিখলেন ডাঃ 
ম্যানসনকে। সাহিত্যিক মানুষ, ম্যালেরিয়া জীবাণু নিয়ে একটা কবিতা 
লিখে পাঠালেন ,বিলেতে স্ত্রীর কাছে । 

চিঠির জবাবে ভাঃ ম্যানসন লিখলেন, 'রোগীকে কামড়াবার পরে 
আশাকে জলের কাছে রাখ 3 মশা সেই জলে ডিম পাড়বে, পরে সেই জল 
কোন সুস্থ মানুষকে খাওয়াও, তার ম্যালেরিয়া হবে ।' 

গুরু ডাঃ ম্যানসন বললেন আর শিষ্য ডাঃ রস'তার চাকর লছমনকে 
খাওয়ালেন মশার ডিম সমেত জল । জ্বরও হোল, রস তো আনন্দে 
আত্মহার! হয়ে নেচে উঠলেন । কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হল না ৷ এ জ্বরের 
প্রকৃতি অন্য রকম, এ তে! ম্যালেরিয়া! নয়। ম্যানসন বলেছিলেন মশা 
মরে জলে পড়ে, সেই জল খেয়ে ম্যালেরিয়া হতে পারে; মশা পিষে 
খাওয়ালেন স্স্থ লোককে, কিন্তু ম্যালেরিয়া হোল না। রস অনুভব 
করলেন যে গবেষণ। সহজ ব্যাপার নয় ॥ টানা পরীক্ষা করতে হবে, তার 
অধ্য থেকে ব্যর্থতাকে বাদ দিয়ে আসলকে খুঁজে নিতে হবে । 

কিন্তু ডাঃ রসের গবেষণা কাজে আবার বাধা পড়ল, তাকে এবারে 
বদলী কর হোল উত্তরে রাজপুতানায় ৷ সেখানে মশা নেই, নেই ম্যালেরিয়া; 
নাড়ী টেপা, সর্দিজর খোস-প্যাচড়ার চিকিৎসা করা, আর অবসর সময়ে 
মাছ ধরা; এইভাবে সময় কাটে । বদলি রদ করার জন্য ওপর মহলে 
আবেদন-নিবেদন সব ব্যর্থ হয়েছিল। ডাঃ ম্যানসনকে লিখেছিলেন রস, 
কিন্ত তার গ্রচেষ্টাও ফলপ্রন্থ হয় নি। ম্যানসন কিন্ত চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন। কিছুদিন বাদে তাকে আবার বদলি করা হোল কলকাতার 
সেদিনের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে, যা এখন এস. এস. কে. ' 
এম হাসপাতাল নামে পরিচিত। 

রস কিন্তু কলকাতায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হলেন । 
সেকেন্দ্রাবাদে কাজের সুযোগ ছিল খুবই কম। এখানে তিনি পেলেন 
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ডাঃ কানিংহামের ভাল ল্যাবরেটারী, 


ওপরে প্রচুর মশা । কিন্তু মশার কামড় 
পাওয়। গেল না। 


কয়েকজন সহকারী আর সবার 
খাওয়ার জন্য কোন স্বেচ্ছাসেবক 
বিশেষ করে তখন এদেশে কলেরা ও প্লেগের টীকা' 


এখানে-ওখানে দাঙ্গা পর্যন্ত হয়ে 
গেছে। শেবে বিজ্ঞাপন দিলেন কিছু সাহায্যকারী চেয়ে ; মশা ধরতে 


হবে? মশার কামড় খেতে হবে। অল্প কিছু লোক এলো । তিনি তাদের 
ভিতর থেকে ছজণকে বেছে নিলেন। এর মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ 


বক্স, অপর জনের নাম পূর্বানা ; কিন্ত পূর্বানা অল্পদিন পরেই কাজ ছেড়ে 
পালিয়ে গিয়েছিল । মহম্মদ বক্সকে নালা, নর্দমা, খান! ডোবা নানা 


জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত, জাল দিয়ে মশা ধরছে আর বোতলে ভরে 
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নিচ্ছে। মশা পাওয়া গেল, ম্যালেরিয়া রোগীও অনেক ; কিন্ত কামড় 
খাওয়ার লোক নেই। রস তখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, কে ধৈর্য 
ধরে মশার কামড় সহ্য করবে। এই সময় বোধহয় ঈশ্বর তাকে সাহায্য 
করলেন। যে পরিশ্রমী এবং কর্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন । রস 
দেখলেন যে পাধীদেরও ম্যালেরিয়া হয় ; তাহলে মানুষ যখন পাওয়া যাচ্ছে 
ন! তখন পাখী নিয়েই গবেষণা করা যাক। পাখীর সমস্তা মহম্মদ বক্স 
সমাধান করে দিল, সে চড়াই, কাক আর ভরত পাখী ধরে আনল । যত্ন 
করে তাদের খাঁচায় রাখা হোল । খাঁচ! ঢেকে ডাঃ রস দশটি ধূসর মশী ছেড়ে 
দিলেন তার ভিতর । ভরত পাখীর রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী ভতি ছিল । 
এদিকে মহম্মদ বক্স বিড়াল তাড়াবার জন্য খাচা পাহারা দিচ্ছে। তিন 
দিন বাদে রস মশা কেটে দেখলেন তাদের পাকস্থলীর দেওয়ালে ম্যালেরিয়া 
পরজীবী, যেমনটি তিনি দেখেছিলেন এক বছর আগে সেকেন্দ্রাবাদে। রস 
এবার ডাঃ ম্যানসনকে লিখলেন, 'আমি সত্যিই গর্দভ ; কারণ আপনি 
অনেক আগেই পাখী নিয়ে কাজ করতে বলেছিলেন এবং আমি আপনার 
উপদেশ এতদিন শুনি নি!’ 

এর পরে মহম্মদ বক্স চড়াই পাখী নিয়ে এলো, তার থেকে ডাঃ রস 
তিনটি পাখী বেছে নিলেন 1 তাদের মধ্যে একটির রক্ত ছিল পরিষ্কার, 
কোন পরজীবী নেই, দ্বিতীয়টির রক্তে সামান্ এবং তৃতীয়টির রক্তে ম্যালেরিয়া 
পরজীবী ভন্তি। এদিকে মহম্মদ বক্স, সে তখন একজন ছোটখাট বিজ্ঞানী 
হয়ে গেছে, নতুন জন্মান মশা থেকে স্ত্রী মশা বেছে দিল। এই নতুন মশার! 
এখনও কোন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়ার সুযোগ পায় নি। সে তিনটি 
চড়াইকে আলাদা আলাদা খাঁচায় রেখে মশাগুলো! তিনটি খাচার মধ্যে 
ছেড়ে দিল। যে চড়াই-এর রক্তে পরজীবী ছিল না, তার রক্ত খাওয়া 
মশার পাকস্থলীতে কোন পরজীবী পাওয়া গেল না; আর যে চড়াই-এর 
রক্তে বেশী সংখ্যায় পরজীবী ছিল-_তার রক্ত খাওয়া মশার পেটে প্রচুর 
পরভীবী পাওয়া গেল । দিনের পর দিন ডাঃ রস মশা কাটতে লাগলেন । 
তিনি দেখলেন মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবী একটা আঁচিল তৈরি 
করেছে; তার থেকে অনেক পরজীবী তৈরী হয়ে দানার মতো ছড়িয়ে 
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পড়েছে । এরাই কি ম্যালেরিয়া পরজীবী? তার পরে এরা কোথায় 
যায়? এই প্রশ্ন থেকে গেল। তিনি আবার লিখলেন ডাঃ ম্যানসনের 
কাছে। উত্তর আসার আগেই আবার ডাঃ রসের গবেষণা বন্ধ করতে 
হল ; তিনি অল্পদিনের জন্য দাঞ্জিলিং-এ বদলী হলেন । 
জুল মাসে ডাঃ রস আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন এখানে 
খুব গরম, ফিরে এসেই অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করলেন । প্রশ্নের 
উত্তর চাই, এরা কোথায় যায়? মানুষের শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে? 
তিনি আবার মশা নিয়ে বলেন । লক্ষ্য করলেন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত 
খাওয়ার সাত দিন পরে আচিল ফেটে খুব সরু টাকুর মত পোকা বেরিয়ে 
আসে এবং মশার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। - কিন্তু মানুষের শরীরে কিভাবে 
প্রবেশ করে? বিরাট প্রশ্ন ; সাফল্যের দুয়ারে এসেছেন তিনি, শেষ বাধা- 
টুকু পার হতে পারলেই পরিশ্রমের সার্থকতা । অবশেষে ৪ঠা জুলাই তিনি 
দেখলেন মশার লালাগ্রন্থিতে ম্যালেরিয়া পরজীবী । সমস্তার সমাধান 
পাওয়া গেল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মশার কামড়ে এই পরজীবী সুস্থ 
প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু এটা অনুমান, এ তথ্যের প্রমাণ না 
দিতে পারলে কেউ বিশ্বাস করবে না। মহম্মদ বক্সকে ডাঃ রস তিনটি 
“সুস্থ চড়াই পাখী আনতে বললেন । তাদের খাঁচায় ভরে ম্যালেরিয়া 
রোগীর রক্ত খাওয়া স্ত্রী এনোফিলিদ মশ| ছেড়ে দেওয়া হল। মহম্মদ বক্স 
পাহারায় থাকল, রস অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন । কিছুদিন 
বাদে সেই চড়াইগুলে। অসুখে কাবু হয়ে পড়ল। এবার তাদের রক্ত পরীক্ষা 
করে ম্যালেরিয়া পরজীবী পাওয়া গেল। 
প্রমাণ এখন হাতের মধ্যে, আর কোন সংশয় নেই। ডাঃ রস লিখলেন 
অধ্যাপক লেভার্নকে প্যারিসে, তার পাঠালেন ডাঃ ম্যানসনকে, বিজ্ঞান 
পত্রিকা ও চিকিৎসা পত্রিকায় এই তথ্য জানালেন। এখানে কলকাতায় 
সহকর্মীদের জানালেন এই আবিষ্কারের কথ1। তাকে যার! অপমান 
করত, উপহাস করত কোন কাজের নয় বলে, তাদের সেই অপমান সদ 
সমেত ফিরিয়ে দিলেন। সকলে অবাক্‌ হয়ে গেল। ডাঃ ম্যানসন 
এডিনবরা শহরে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক সভা ডাকলেন, 
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২৪শে জুলাই । সেখানে তিনি ডাঃ রসের তারবার্তা এবং ৬ই জুলাই 
তারিখের ১২ পৃষ্ঠার লম্বা চিঠি পড়ে শোনালেন । অজানা, অচেনা 
বৈজ্ঞানিক ডাঃ রোনাল্ড রসকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হোল 
এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য । 

কিন্তু ডাঃ ম্যানসনের মনে একটা! সংশয় থেকে গেল২_যেটা পাখীর বেলা 
সম্ভব, সেটা মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে । তিনি কিছু অন্যায় 
ভাবেন নি। তিনি রসকে লিখলেন, “তুমি সুন্দর শুরু করেছে, খুব সুন্দর 
কাজ করেছ। কিন্ত আঁমি খবর পেলাম রবার্ট কক্‌ ইতালীতে মশ! নিয়ে 
কাজ করে ব্যর্থ হয়েছেন, তোমাকে আরও একটু পরিশ্রম করে, এই 
আবিষ্কারের সম্মান ইংলণ্ডের জন্য অর্জন করতে হবে ।” কিন্তু রসের আর 
“ধৈর্য ছিল না. খেটে খেটে তার ১১ পাঃ ওজন কমে গিয়েছিল; প্রায়ই 
রাতে ঘুম হোত না । তার ওপর এঁ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে তাকে আসামে 
বদলি কর! হোল কালাজ্বর নিয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য । এই ধরনের 
'ঘটন! তাকে হতাশ করে তুলছিল। পরের বছর ফরব্রুয়ারীতে তিনি দেশে 
ফিরে গেলেন এবং এ বছরেই জুন মাসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ডাঃ রস 
আফ্রিকায় সিয়েরা লিয়' রাজ্যে গিয়ে মশা থেকে যে মানুষের ম্যালেরিয়া 
হয়__এই তথ্য প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ।  ইতালীয়ানরা অবশ্য এই তথ্য 
প্রমান করেছিল আরও এক বছর আগে । তবে একথা ঠিক যে তার পরি- 
শ্রমে জানা তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে অন্যেরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি 
মত পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার পথ দেখিয়েছেন । কিন্তু তাদের 
অনেকেই আজ অজ্ঞাত ও অবহেলিত, যদিও ম্যালেরিয়া দূর করতে তাদের 
অবদান উপেক্ষণীয় নয় । 

সেই রকম ভুলে যাওয়া একজন বিজ্ঞানীর নাম জিওভানি বাতিস্তা 

গ্রাজী ৷ তিনি ইতালীর পাভিয়! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক 
হয়েও, গবেষণার বিষয় হিসাবে জীববিজ্ঞানকে বেছে নিয়েছিলেন । তিনি 


ছিলেন বিনয়ী ও প্রচারবিমুখ, অনেক বিষয়ে গবেষণা করে ফল প্রকাশ 
করতে দেরি করতেন, অথবা হয়ত মত পরিবর্তন করে জানা তথ্য গুহা 


করতেন না । মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপক । যখন কেউ মশা ও 
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ম্যালেরিয়ার যোগস্বত্র চিন্তা করেন নি, গ্রাজী তখন মশার কথা ভাবছেন । 
তবে তিনি ভুল মশাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এটা অবশ্য তিনি 
লক্ষ্য করেছিলেন যেখানে মশা! সেখানে ম্যালেরিয়া, মশা নেই ম্যালেরিয়াও, 
নেই। আবার এমন জায়গা যেখানে মশা আছে অথচ ম্যালেরিয়া নেই। 
তাতে গ্রাজী মনে করলেন, কোন বিশেষ শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া বহন করে। 
জুলাই মাসে গ্রাজী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিলেন। মশা খুঁজতে হবে। 
ইতালীতে প্রায় ৩০৪০ রকমের মশা আছে, তার মধ্যে কে দোষী খুজে 


বার করতে হবে। প্রায় ২০ জাতের মশার মধ্যে কোন দোষ পেলেন না। 


গ্রাজী কিন্তু হন্যে হয়ে ম্যালেরিয়া বহনকারী মশাকে খু'জে বেড়াচ্ছেন__ 
মাঠে, জলায়, ঘরে, খাটের 


নীচে, চেয়ারের নীচে, এমন কি জুতোর, 
মধ্যে। লোকদের জিজ্ঞাসা করছেন, “তোমাদের বাড়িতে কারো কি 
ম্যালেরিয়া হয়েছিল! কেউ বলে “না” আবার কেউ বলে হ্যা» তবে 
| মশা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ওরকম অল্পবিস্তর মশা সব 
জায়গায় আছে, তার জন্যে ম্যালেরিয়া হতে পারে, সেট। তাদের বিশ্বাসের 

“ বাইরে । 
অবশেষে ‘আসামী’ ধরা পড়লে! ; পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো তারা ৷ গ্রামের 
লোকেরা বলে, 'আমরা ওদের বলি 'জানজারোন জলায় প্রচুর দেখা 
বায়। জলা থেকে শহর বা গ্রামের আলো দেখে ওরা আসে, চেনার উপায় 
বিশেষ ধরনের বসা, লেজের দিকটা উঁচু করে।” গ্রাজী মশা সম্বন্ধে রসের 
চেয়ে বেশী জানতেন। তিনি বুঝলেন এরা এনোফিলিস শ্রেণীর স্ত্রী মশা। 
১৮৯৮ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি বিজ্ঞানীদের এক সভায় জানালেন, যদিও 


ত্র এনোফিলিস শ্রেণীর মশাই 


পর একটি হাসপাতাল, 
£ শোলা বলে এক রোগী আছেন, তিনি রাজী, 
হলেন মশার কামড় খেতে । রোগীর ঘরের দরজা বন্ধ করে শত শত মশা 
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ছেড়ে দেওয়া হোল, মিঃ শোলা মশার কামড় সহ করলেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া 
হোল না । গ্রাজী রোম থেকে গ্রামে ফিরে দু' বোতল মশা নিয়ে এলেন । 
আবার মিঃ শোলা মশার কামড় সহা করলেন । এবারেও জর এলো না। 
গ্রাজী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন । দশ দিন পরে হাড় কাপিয়ে 
জ্বর এলো । 
এই সময় ডাঃ গ্রাজী রসের গবেষণার বিষয় জানতে পারলেন ; 
কিভাবে মশার পাকস্থলীতে আচিল হয়, কিভাবে সেটা ফেটে ছোট 
পোকারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পরে লালাগ্রন্থিতে যায়, তাও জানতে, 
পারলেন। কিন্ত তিনি নিজের পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন বিশেষ শ্রেণীর: 
স্ত্রী এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া পরজীবী বহন করে ম্যালেরিয়া রোগীর 
রক্ত খাওয়ার পরে ৷ রবাট কক্‌ মনে করেছিলেন মশার বাচ্চারা তাদের, 
মায়ের কাছ থেকে এই জীবাণু জন্মসূত্রে পায়। এটা কি ঠিক? পরীক্ষা 
করে দেখতে হবে, গ্রাজী মশার বাচ্চা তৈরী করলেন । ঘরের দরজা জানালা 
বন্ধ করে হাটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে বসলেন, মশার কামড় খেলেন। বেশ 
কয়েক দিন কাটল, ম্যালেরিয়া হোল না। প্রমাণ হোল ককের ধারণা ভূল । 
ডাঃ গ্রাজী নিজের দেশকে খুব ভালবাসতেন । স্থির করলেন, কারণ 
যখন জানা গেছে ইতালী থেকে ম্যালেরিয়! মুছে ফেলতে হবে । জান- 
জারোন থেকে দূরে থাকলে ম্যালেরিয়া হবে না। এই সময় ইতালীতে 
রেললাইন বসান হচ্ছিল । ১৯০০ খ্রীঃ গরমকাল, এই সময়ে মশার প্রকোপ 
বেশী। তিনি রেল কর্মচারীদের ঘরের দরজা, জানালা ছোট তারের জাল 
দিয়ে ঢেকে দিলেন; সকলকে নির্দেশ দিলেন, “সন্ধ্যার পর বাইরে 
বেরোবে না।” কয়েক মাস এইভাবে চলল তার তদারকি কাজ । নিজে, 
লক্ষ্য করলেন তার উপদেশ ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কি না। পরে দেখা 
শীল নেই, তাদের ৪১৫ জনের 
রা জাল ঘেরা বাড়িতে ছিল, 


তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জনের ম্যালেরিয়া হোল । 


অধ্যাপক বাতিস্তা গ্রাজী আজ 
নাম। ম্যালেরিয়া! গবেষণা ও ম্যালেরিয়া! নির্মল করতে তার কি অবদান” 
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তা বু লোকের অজ্ঞাত। নোবেল প্রাইজ ডাঃ রস পেয়েছিলেন ; কিন্ত 
তিনি পাননি । এই ঘটনায় মনে পড়ে আমাদেরই বিজ্ঞানী আচার্য 
জগদীশচন্দ্রের কথা, যিনি রেডিও আবিষ্কারের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে 
'ছিলেন। 

ম্যালেরিয়া বিষয়ে গবেষণা করে অধ্যাপক লেভার্ন ১৯০৭ খ্রীঃ এবং 
ডাঃ রোনাল্ড রস ১৯০২ খ্রীঃ নোবেল পুরফ্কার পেয়েছিলেন । লেভার্ন 
১৯২৪ শ্রী: পরলোকগমন করেন এবং ডাঃ রস পরলোকগমন করেন ১৯৩২খ্রীঃ ৷ 

এপর্যন্ত বলা হোল রোগ কেমন করে হয়, তার ইতিহাস । কিন্ত 
‘রোগ হলে তা নিরাময় করার জন্য প্রথম ফলপ্রদ ওষুধ যে কুইনাইন, এই 
তথ্যও প্রথম জানা গিয়েছিল ১৮৪৯ খ্রীঃ কোলকাতা শহরে প্রেসিডেন্সি 
জেনারেল হাসপাতালে ডাঃ এডওয়ার্ড হেয়ারের গবেষণার ফলে । 
কুইনাইন পাওয়া যায় সিনকোন! গাছের ছাল থেকে । এই গাছ প্রথম 
পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যে । স্থানীয় লোকেরা 
একে বলত 'জর গাছ'। গাছের ছাল অনেকটা দারুচিনির মত দেখতে । 
ওষুধ হিসাবে সিন্‌কোনা ছালের ব্যবহার প্রথম জানতে পারা যায় ১৬৩৩ 
রঃ প্রকাশিত এক ধর্মগ্রন্থ । গাছের ছাল চূর্ণ করে দুইটি সিকি মুদ্রার 
"ওপর যতটা ধরে, সেই পরিমাণ চুৰ্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে জর সেরে 
‘যেত। এই ছালের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে ; সেগুলির 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সবচেয়ে প্রচলিত গল্প হোল, 
১৬৩৮ শ্রীঃ পেরুর বড়লাট-পত্থী কাউপ্টেস.আনাডেন সিন্কন ম্যালেরিয়া 
‘রোগে আক্রান্ত হবার পরে এই ছাল খেয়ে সেরে ওঠেন। পরে ১৬৪০ খ্রীঃ 
বড়লাট ওষধ গুণসম্পন্ন এই ছাল জাহাজে করে প্রচুর পরিমাণে স্পেন 
দেশে নিয়ে আসেন। ১৬৪৩ হী; বেলজিয়াম সরকার সিন্কোনাকে উধ 
হিসাবে তালিকাতুক্ত করেন আর ইংলণ্ড করে ১৬৭৭ হ্ঃ। অবশেষে 


১৮২০ শ্রী; ফরাসী দেশে পেলে টিয়ের ও ক্যাভেনটু সিন্কোন! থেকে 
ককুইনাইন পুথক করেন। 


ভারতে প্রথম দিন্কোনা গাছ রোপন কর! হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীঃ; 
শসার ১৮৬৪ খ্রীঃ ব্যবসাভিত্তিক চাষ আরম্ভ হয়। দাজিলিং জেলার 
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মংপুতে । পরে ১৮৭৪ খ্রীঃ সেখানে একটা কুইনাইন তৈরি করার কারখানা 
স্থাপিত হয় । 

আজ অবশ্য কুইনাইন ছাড়া আরও অনেক ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কার 
হয়েছে । গত যুদ্ধের সময় ডি. ডি. টি, এবং অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার 
ফলে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় অদৃশ্য হয়েছিল৷ কিন্তু 
আবার মশা বাড়ছে, ম্যালেরিয়াও বাড়ছে। মশা কমাতে হবে আর 
নিয়মিত ওবুধ ব্যবহার করলে, ম্যালেরিয়া কমান সম্ভব হবে। গবেষণা 
এখনও চলছে ; চেষ্টা চলছে ম্যালেরিয়ার টাকা আবিষ্কার করার । 
ম্যালেরিয়! গবেষণা ক্ষেত্রে লেভার্ন ও রসের অবদান ছিল বিরাট ; কিন্তু 
সেই সঙ্গে আমর! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি অপর ছুই বিজ্ঞানী ডাঃ ম্যানসন 
ও ডাঃ গ্রাজীকে, ম্যালেরিয়া গবেষণা“কাজে যাদের অবদান মোটেই 
উপেক্ষণীয় ছিল না'। বিশ্ববিজ্ঞানী সমাজের কাছে যে সম্মান তাদের, 
পাওয়া উচিত ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিলেন । 
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ব্যানাটং ও বেস্ট 


১৯২০ খ্রীঃ ৩শে অক্টোবর রাত্রি। উত্তর আমেরিকার কানাডা 
রাজ্যের অনটোরিয়ো মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক পরদিন ছাত্রদের যে বিষয়ে 
পড়াবেন, সেই বিষয়ে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন। তিনি ঠিক পাঠ্য- 
পুস্তকের লেখা অনুসরণ করে পড়ানো পছন্দ করেন না; ছাত্রদের আগ্রহ 
সৃষ্টি করার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন পুরাতন পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে 
দেখছেন, নতুন কিছু চোখে পড়ে কিনা । 

“পরিশ্রম কখনও বিফলে যায় না, দেখতে পেলেন বহু পুরাতন একটি 
প্রবন্ধ ১৮৮৯ খ্রীঃ মিনকোস্কি নামে এক জার্মান বিজ্ঞানীর লেখা । তিনি 
পরীক্ষা করে দেখেছেন কুকুরের অগ্নাশয় কেটে বাদ দিয়ে দিলে রক্তে চিনি 
বেড়ে যার, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত কুকুর খুব রোগা হয়ে দিন দশের মধ্যে 
মারা যায়। 

শিক্ষক এই তথ্যটি লিখে নিয়ে আরও বই ঘটতে লাগলেন। দেখতে 
পেলেন, ১৯০১ খ্রীঃ ডাঃ অপি ডায়েবিটিস রোগে মরে যাওয়া রোগীদের 
শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন অগ্নাশয়ের (প্যানক্রিয়াস ) ভিতরের অন্য এক 
প্রকৃতির কোষগুলি কেমন যেন রুগ্ন, আকারেও ছোট; যেন শুকিয়ে গেছে ।: 
এই বিশেষ ধরণের কোষের কথা৷ প্রথম বলেছিলেন বহু বছর ( ১৮৬৯ খ্রীঃ) 


আগে জার্মানীর এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র, পল লাংয়ারহান্স। 
অগ্নাশয় কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখেছিলেন তিনি; হঠাৎ তার চোখে ধরা 


সেই ছাত্রটির নামে, ল্যাংয়ারহান্দ এর দ্বীপপুঞ্জ (আইলেটস্‌ অফ 
ল্যাংয়ারহান্‌স )। j 


শিক্ষকের উত্তেজনা বেড়ে যেতে লাগল । রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে, 
কিন্তু পড়ায় বিরতি নেই 


! এবার চোখে পড়লে! ডাঃ মোসে ব্যারো’র 
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বই, যেখানে তিনি লিখেছেন অগ্রাশরনলী যদি পাথরে বা অন্ত কোন 
কারণে বন্ধ হয়, অগ্রাশয়ের কোষগুলো শুকিয়ে যায় বটে কিন্তু ল্যাংয়ার- 
হান্স কোষগুলির কোন ক্ষতি হয় না এবং তাদের ডায়বেটিসও হয় না । 
মাথা গরম হয়ে গেল শিক্ষক মহাশয়ের, তান a : 
মিলিয়ে কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আইলেটস্‌ অফ লা//তরঃরই লই 
এমন কোন জিনিস শরীরকে সরবরাহ করে, যা আমাদের শরীরে চিনি 
জাতীয় জিনিদ হজম করতে সাহায্য করে। কারণ ডায়েবিটিস রোগীদের 
অগ্নাশয়ের দ্বীপ-কোষগুলি শুকনো ; আর যাদের অগ্নাশর নলীতে পাথর, 
তাদের অগ্নাশয় শুকনো কিন্ত দ্বীপকোষগুলি সুস্থ এবং তাদের ডায়েবিটিস 
হয় না। ঘুম ছুটে গেল, কান ভো, ভো করতে লাগল? তাহলে কি এই 
তিনটি সুত্র যোগ করে তিনি ডায়েবিটিদ রোগের কারণ আবিষ্কার করে 
ফেলেছেন। রাত চারটে বেজে গেল, চোখে ঘুম নেই হঠাৎ আধঘুম 
অবস্থায় মনে এল, 'অগ্নাশয় নলী বেঁধে মাস দুই অপেক্ষা করো, তারপর 
অগ্নাশয় জলে মিশিয়ে, ছেঁকে নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে দেখ । এক টুকরো 
ক্লাগজে কথা কয়টি লিখে, ক্লান্ত শিক্ষক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। 
অনটোরিয়ো মেডিকেল স্কুলের এই শিক্ষকের নাম ফ্রেড ব্যানটিং। জন্ম 
১৮৯১ খ্রীঃ কানাডায় এক ।চাষী পরিবারে বিজ্ঞানী হওয়ার কথ! নয় 
তার, বাসনাও ছিল না কোনদিন । তিনি ছিলেন অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ 
এক সার্জেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত হয়ে ফিরে এলেন । 
'চিকিৎমকরা, অভিমত দিলেন, “হাতটা কেটে বাদ দিতে হবে ৷’ ভীষণ 
জেদী লোক ছিলেন ব্যানটিং কিছুতেই হাত কেটে ফেলতে রাজি হলেন 
লা। বললেন, 'মরব সেও ভাল, কিন্তু হাত কেটে ফেলব না? 
অনটোরিয়োর এক শিশু হাসপাতালে কয়েকমাস কাজ করার পরে 
নিজে স্বাধীনভাবে চিকিৎসকের বৃত্তি শুরু করলেন। নিজের নামের ফলক 
ঝুলিয়ে বে পড়লেন অনটোরিয়ো শহরে । কিন্ত বসার সঙ্গে সঙ্গে তো 
আর পসার হয় না। আটাশ দিন পরে একটি রোগী এল এবং উপার্জন 
এই রোজগারে কি কারও সংঘার চলে, না পেট 


হোল মাত্র চার ডলার । 
মেডিকেল স্কুলের ফিজিওলজির 


চলে? অগত্যা বাধ্য হয়ে এ শহরের 
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ডাঃব্যানটিং 
ডেমনস্ট্রেটরের কাজ নিতে হোল । শিক্ষকত 


তার কাজে তার আন্তরিকতা 
সেইজন্য অত সব বই দেখার স্থযোগ 
বিজ্ঞানী হবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার ছিল না) কিন্ত 
বোধ হয় কোন অজানা শক্তি তাকে দিয়ে এক বিরাট কাজ করাতে চেয়ে- 
ছিল। তিনি না চাইলেও পাকে চক্রে তাকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে 
হবে। ব্যানটিং-এর বোধ হয় তাই হয়েছিল। নাহ*লে ৩০শে অক্টোবরের 
আগে পর্যন্ত যিনি ডায়েবিটিস নিয়ে কোন রকম চিন্তা করেন নি, তার 
চোখে এত পুরোন সব তথ্য ধর! দিল কেন? 

. যদিও সময়টা ১৯২০ খ্ৰীঃ কিন্ত ডায়েবিটিস রোগের ওষুধ বের হওয়া 
রর কথা, কারণটাও সেদিন পর্যন্ত ছিল অজানা । রোগটা কিন্তু খুবই 
পুরোন! ৩৫০০ বছর আগে মিশরের 'এবার্স-প্যাপিরাস-এ এই রোগের 
লক্ষণ ও উপসর্গের বর্ণনা আছে, কারণা সেদ্িনেও অজানা ছিল, প্রাচীন 


ছিল, আর হাতে সময় ছিল প্রচুর ৷ 
পেয়েছিলেন তিনি । 
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ভারতীয় চিকিৎসক এই' রোগের নাম দিয়েছিলেন ‘মধুমেহ’ । তারা বিশদ- 
ভাবে এই রোগের উপসর্গ বর্ণনা করেছিলেন এবং এই রোগে প্রস্রাব যে 
মধুর মত মিষ্টি হতে পারে তাও তারা জানতেন। তার! বলেছিলেন - 
এই রোগ সাধারণতঃ মধ্যবয়সী ধনী, যারা পরিশ্রম করে না এবং বেশী 
খায়, তাদের মধ্যে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। ডায়েবিটিপ নামটি কিন্ত 
দিয়েছিলেন এরেটিয়াস । আর আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর আগে গ্রাসগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম কালেন, দু'ধরনের ডায়েবিটিস রোগের কথা 
বলেছিলেন,_-এক প্রকার রোগে প্রজাবে চিনিথাকে, যার নামভায়েবিটিস 
মেলিটাস ; অপরটির নাম ভায়েবিটিস ইনসিপিডাস, যে রোগে প্রস্রাব 
বেশী হয় কিন্ত চিনি থাকে না । শেষের রোগটি কিন্তু অগ্রাশয়ের কারণে 
নয় ; মাথার মধ্যে পিটুইটারী নামে ছোট একটি গ্রন্থি (গ্ৰা) আছে, যার 
পিছনের অংশ খারাপ হলে এই রোগ হতে পারে। 

ব্যানটিংএর মনে এই ধারনা তখন জেঁকে বসেছে যে ভায়েবিটিস 
রোগের কারণ তিনি জানতে পেরেছেন, কিন্ত প্রমাণ না দেখালে তো কেউ 
বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া ওষুধও তৈরী করতে হবে, অন্ততঃ চেষ্টা. করে 
দেখতে হবে ল্যাংয়ারহানস, দ্বীপের ওঁ বিশেষ কোষ থেকে কোন ওষুধ 
পাওয়। সম্ভব কিনা ৷ ক্লাস শেষ হবার পরে তিনি হাজির হলেন 
ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের ঘরে । খুব ব্যস্ত মানুষ 
ম্যাকলিয়ড, সারা দেশ জোড়া নাম তার ; আর ব্যানটিং এক অধ্যাত- 
নামা শল্যবিদ-_ডেমনসট্রেটর । 

মুখ তুলে অধ্যাপক বললেন, “কি চাও ।? 

কিষে বলবেন ঠিক করতে পারেন না ব্যানটিং। অবশেষে আমতা 
আমতা করে বলে ফেললেন মনের কথা । 

‘তুমি কি করে জানলে থে ল্যাংয়ারহানস কোষের আলাদা কোন রস 
আছে? হয়ত অগ্নাশয় অন্যভাবে আমাদের ডায়েবিটিস থেকে রক্ষা করে? 
_ অধ্যাপক বললেন। 

“যার, এটা আমার মনে হয়েছে, তবে কোন প্রমাণ আমি এখন দিতে 
পারবো না» ব্যানটিং জবাব দিলেন । 

১০৫ 
আঁবিজ্কারের ঈগছনে_-৭ 


ধৈৰ্য্য ধরে ম্যাকলিয়ভ ব্যানটিং-এর প্রলাপ শুনলেন। নষ্ট করার মত 
সময় তার নেই। কথা না বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, ‘আমার কাছে 
মি কি সাহায্য চাও ? 
3 ‘স্তার, আমাকে দশটি কুকুর আর ছু'মাসের জন্য একজন সহকারী 
দিন’ { 
অধ্যাপককে ধন্যবাদ যে তিনি সেদিন ব্যানটিং-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করেন নি। ! 
ম্যাকলিয়ডের অন্ণুমতি পাওয়ার পরে ব্যানটিং স্থির করলেন, তিনি 
চিকিৎসা ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দিয়ে গবেষণা করবেন। 


যে সব 
অধ্যাপকরা তাকে স্নেহ করতেন তার! বারণ করলেন, বন্ধুরা বিরত করতে 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দিলেন না। তার শিক্ষক 


অধ্যাপক স্টার বললেন, “সেকি তুমি তে| এখনও ব্যবসা আরম্তই কর 
নি। কিছুদিন সবুর কর, দেখবে পসার জমে গেছে।” মনে ভাবলেন 
ও তো বরাবরই একটু খেয়ালী প্রকৃতির, কিছুদিন বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে 
নেশা কেটে গেলে আবার কাজ করবে । 


কিন্তু নেশা তো ছুটলো৷ না৷ আরও বেড়ে গেল। 


নিজের আসবাবপত্র, 
যন্ত্রপাতি সব বেচে দিলেন । 


| হয় কুকুর দিয়েছেন, আরও 


আসবে? আর তাছাড়৷ তিনি 
বুঝেছেন চিকিৎসা! ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ব্যর্থ। কবে একটা রোগী 


আসবে আর সেই আশায় তিনি বসে থাকবেন অত ধৈর্য্য তর নেই । 
প্র্যাকটিস যখন করবেন না ওসব রেখে কি লাভ? 


ম্যাকলিয়ড প্রতিশ্রুতি মত দশটি কুকুর দিলেন, আর একজন সহকারীও 
দিলেন দু'মাসের জন্য |" সহকারীর 


তখনও ছাত্র, তবে ব্যানটিং- 


» তার পেট সেলাই 
ঘটনাক্রমে উভয়ের যোগা- 
১০৬ 


যোগ কিন্ত ভালই হয়েছিল। 

ছুই আনকোরা নতুন “বিজ্ঞানী? কাজ শুরু করলেন ১৬ই মে। কুকুরকে 
ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে, অগ্নাশয়ের পাচক রস বের হবার নলী 
বেঁধে দিলেন । তারপর অপেক্ষা করতে হবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষী_ প্রায় 
ছু'মাস সময় । এই সময় দিন রাত পড়তে থাকলেন তার! । ভায়েবিটিস, 
অগ্নাশয় সম্বন্ধে যেখানে যা লেখ! আছে, পড়লেন সব । জানতে পারলেন 
আগের বিজ্ঞানীদের ব্যর্থতার কাহিনী; কেউ হয়ত অগ্নাশয় খাওয়াচ্ছে, 
আবার কেউ হয়ত জলে গুলে ইন্জেকশন দিচ্ছে, কিন্ত কোন ফল পাওয়া 
যায় নি। সুতরাং তারা স্থির করলেন, ওপথে আমরা যাব না; অগ্নাশয়ের 
পাচক রসই ল্যাংয়ারহানদ্‌ কোষের ডায়েবিটিস প্রতিরোধক রস নষ্ট করে। 
সুতরাং অগ্াশয়ের রসক্ষরণ বন্ধ করতে হবে; তাহলে পাচক রস তৈরী 
করার কোবগুলি শুকিয়ে যাবে এবং ডায়েবিটিস' প্রতিরোধকারী রস তার 
কাজ করতে পারবে । এই উদ্দেশ্য নিয়েই কুকুরের পাচক রসের নলী 
বেঁধে তারা কাজ আরম্ভ করেছিলেন । 

সাত সপ্তাহ কেটে গেল। এতদিন নিশ্চয়ই পাচক রস তৈরী করার 
কোষগুলি শুকিয়ে গেছে; যেমন দেখা গিয়েছিল পিত্তথলীর নলী পাথরে 
বন্ধ থাকার পরে। এই আশা নিয়ে ছুটি কুকুরের পেট খুলে ফেললেন 
আবার । কিন্ত হতাশ হলেন তারা, বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের 
জন্য । আশ্চৰ্য্য, অগ্নাশয় তো মোটেই ছোট হয় নি, বেশ স্বাভাবিক 
আকারেই আছে। এমন: হোল কেন? খুঁজে পেতে দেখলেন যে, নলীটা 
এত জোরে বেঁধেছেন, যে সেটা পচে গিয়ে আশপাশে জুড়ে যেন নতুন 
নলী তৈরী করেছে । কাজের প্রথমেই ব্যর্থতা, কিন্ত দমে গেলেন না! । 
ছুজনে চললেন ঘোরানো লোহার সিড়ি বেয়ে চিলে কোঠার ঘরে, 
যেখানে তদের গবেষণার ঘর দেওয়া হয়েছে। বাকি কুকুর ক'টির পেট 
কেটে দেখলেন। কয়েকটি অগ্নাশয় বেশ ছোট হয়েছে। তবু সাব- 
ধানের মার নেই, সব কটি কুকুরের অগ্নাশয় নলী আবার বাঁধলেন ; 
কোনটা জোরে, কোনটা বা হালকাভাবে, আবার কোনটা বা মাঝারি 
চাপে। এদিকে দু'মাস সময়ও তো ফুরিয়ে এলো। গবেষণার খরচ 


১০৭ 


বাদ দিয়ে বেস্ট-এর হাত খরচের টাকা আসবে কোথা থেকে? ভাবনায় 
পড়লেন দুজনে, অবশ্য ম্যাকলিয়ড এখন বিদেশে, তাই রক্ষা ৷ 
ERAS আরও. কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল; বেস্টকে টাকা ধার 
নিতে হোল। সৌভাগ্যবশতঃ ম্যাকলিয়ড এখনও কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ 
দেন নি। পরিশ্রমের সাফল্য হিসাবে এইটুকু মাত্র বল! যায় যে অগ্নাশয় 
বাদ দিয়ে একটি কুকুরের ডার়েবিটিস রোগ তৈরী করতে পেরেছেন তারা ৷ 
ব্যাটিং কুকুরের শিরা থেকে রক্ত নিচ্ছেন; আর বেস্ট সেই রক্ত পরীক্ষা 
করছেন, চিনির পরিমাণ কত বাড়ছে । প্রস্রাবে কখন চিনি আসছে । 
কুকুরটা ক্রমে দুর্বল হচ্ছে, দাড়াতে পারে না, এমনকি লেজও নাড়তে 
পারে না। ভীষণ ক্ষুধা আর পিপাসা, জল খেয়েও সে পিপাসা মেটে 


না। ভাল খেয়েও শরীর দুর্বল হচ্ছে, রক্তে ক্রমশ চিনির পরিমাণ বাড়ছে, 
প্রস্রাবও খুব বেশী হচ্ছে এবং তাতেও খুব বেশী চিনি। 
২৭শে জুলাই ; অগ্রাশয় বাদ দেওয়া কুকুরটি মৃত্যুর পথে ৷ 
একটি কুকুরকে অজ্ঞান করে তার অগ্নাশয়টি বার 
রাখা হোল বরফ দিয়ে । 


) অল্প পরিমাণে মিশিয়ে নেওয়। হোল, 


পার) মধ্যদিয়ে ছেঁকে নেওয়া হোল । 


[টাকে গরম করা হোল এবং ইন্জেকশন 
দেওয়ার পিচকারীতে ভরে যে কুকুরটা তখন ভায়েবিটিসে মরতে চলেছে, 
তার গলার শিরায় ইন্জেকসন দিলেন তিনি। এর পরে অপেক্ষা, ধৈৰ্য্য 
ধরে অপেক্ষাণ উৎকন্িত অপেক্ষা, 


কিন্তু সময় যেন আর কাটে না। প্রতি 
ঘণ্টায় বেস্ট সেই কুকুরের রক্ত 


নিয়ে পরীক্ষা করছেন, যন্ত্রের দিকে চেয়ে 
বসে আছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন 


আর 


বেস্ট, ‘ফ্ৰেড, রক্তে চিনি প্রায় শুন্যে 
এসে গিয়েছে ৷? 
ছুটলেন দু'জনে চিলে কোঠায় সেই কুকুরের কাছে। তাজ্জব ব্যাপার, 
সে উঠে বসেছে, লেজ নাড়ছে। 


মাথা তুলতে পারছিল না, সে চলাফেরা করছে । তাহলে সত্যিই কি তারা 
একটা বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন? 

এদিকে বেস্টের ঘাম ছুটে যাচ্ছে উপর-নীট করে, রক্ত পরীক্ষা আর 
প্রস্রাব পরীক্ষা করে ব্যানটিংকে খবর দিচ্ছেন । আর ব্যানটিং কুকুরের 
পাশে বসে তার চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করছেন আর লিখে নিচ্ছেন। 
সময় কেটে যাচ্ছে, ৪ ঘণ্টা, ৫ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টাও কেটে গেল, প্রস্রাবে এখন 
চিনি নেই ; আশ্চৰ্য্য নিশ্চয়ই । দারুণ উৎকগায় দুজনের রাত কাটল, ঘুম 
এলো না৷ কুকুরটা কিন্তু বাচলো না! পরদিন মারা গেল । 

ব্যানটিং ভাবতে লাগলেন, এই কুকুরটাকে অগ্নাশয়ের নির্ধ্যাস 
ইনজেকশন দিতে রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেল; এটা কি অগ্নাশয়ের 
কোন রসের জন্য কমেছে, না কি কাকতালীয়বৎ অন্য কোন কারণে 
কমেছে? যাই হোক, দুজনে ঠিক করলেন আবার পরীক্ষা করে দেখা 
হোক। আর একটি কুকুরের প্রথমটির মত অগ্নাশয় বাদ দিয়ে ডায়েবিটিস 
তৈরী করা হোল । সে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই 
ময় ৪ঠা আগষ্ট তাকেও একই পদ্ধতিতে অগ্রাশয়ের নির্ধ্যাস ইন্জেকশন 
দেওয়া হোল। ফল একই হোল, সাময়িক ভাবে সেও মৃত্যুর দুয়ার 
থেকে ফিরে এলো এবং তিনদিন বেঁচেও রইল । তবে তাকে তিন-দিন 
কাঁচিয়ে রাখতে দুটি স্বাস্থ্যবান কুকুর হত্যা করতে হোল । এটা নিছক 
পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়; দুই বিজ্ঞানী এই অমানবিক ও পাশবিক 
পরীক্ষা বন্ধ করতে মনস্থির করলেন; তাছাড়া আর তে কুকুর নেই, সেই 
দশটি কুকুর তো কবে শেষ হয়ে গেছে। শেষে আবার তার! মত পরিবর্তন 
করলেন। এবার নিজের পোষা কুকুরটি বিজ্ঞানের কাজে শহীদ হতে 
চলেছে । রাস্তার কুকুর ধরে ‘সিক্রিটিন’ নামে এক প্রকার আস্তিক রস 
ইন্জেকশন দিয়ে, অগ্নাশয় বার করে, তার নির্ধ্যাস ইন্জেকশন দিয়ে, 
ডায়েবিটিস রোগে মৃত্যুপথযাত্রী কুকুরটিকে আটদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন 
তারা; আর তার জন্য পাঁচটি কুকুরকে প্রাণ দিতে হয়েছে । এই ভাবে 
কুড়ি দিন বেঁচে থাকার পরে এটিও মারা গেল । ব্যানটিং যেন ক্ষেপে 
গেলেন। বললেন ‘ন! ; এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা করতে আর চাই না। অন্য 


ইনি 


ডাঃ চালস বেস্‌ট 


| পথ দেখতে হবে”, একটা ব্যাপারে তারা নিশ্চিত, অগ্নাশয়ে নিশ্চয়ই এমন 
কোন রম, হয়তে৷ বা ‘হরমোন’ আছে যা আমাদের ডায়েবিটিস থেকে রক্ষা 
করে। দুজনে পরামর্শ করে এই অজানা হরমোনের নাম দিলেন 


নভেম্বর মাস ; ম্যাকলিয়ড ফিরে এসেছেন ইউরোপ থেকে । তবে তিনি 
নিজের গবেষণা কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ব্যানটিং কিছু করতে পেরেছেন কি না, 
কোন খোজ খবর নেন নি। এদিকে ব্যানটিং ও বেস্ট একেবারে হতাশায় 


ভেঙ্গে পড়েছেন। এত পরিশ্রম বিফল গেল; সাফল্যের দরজা কি তাদের 
সামনে বরাবর বন্ধই থাকবে? না, অধ্যাপক হেনডারসন, যিনি ব্যানটিংকে 


ব্যানটিং যেন আকাশ থেকে পড়লেন, “স্তার, আমি তো ফার্মাকোলজির 
কিছুই জানি না ছাত্রদের পড়াব কি করে? 

অধ্যাপক আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'পড়াব আমি ; কিন্ত তোমার তৌ 
একটা কাজ চাই । না হলে তুমি তোমার গবেষণা কি করে শেষ করবে, 
আর খাবে কি? 

নতুন উৎসাহ নিয়ে ছজনে আবার কাজ আরম্ত করলেন, তবে এবার 
আর বহু কুকুর হত্যা করে একটি কুকুর বাঁচান নয়। নতুন একটা তথ্য 
ব্যানটিং-এর চোখে ধরা পড়েছে । যখন কোন কাজ ছিল না, পুরনো পত্রিকা 
ঘটতে ঘটতে চোখে পড়েছিল যে শিশুদের অগ্নাশয়ে জন্মের আগে 
পর্যন্ত ল্যাংয়ারহানস্‌ কোষগুলি খুব বড় থাকে। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ খবর । 
সারারাত ঘুমোতে পারলেন না ব্যানটিং, যেটা মানব শিশুর বেলা সম্ভব, 
অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটা হবে না কেন? শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে 
তার অগ্নাশয় তখন পাচক রস তৈরী করে না, কারণ তাদের তো আর মুখে 
খেতে হয় না । মায়ের রক্ত তাদের খাবার পৌছে দেয়। এই খাবার 
হচ্ছে রক্তের মধ্যে চিনি ; তাকে হজম করতে অগ্নাশয়ের হরমোন “5 বা 
'আইলেটিন” দরকার হবে । এই মতবাদে যদি কোনরকম সত্যতা থাকে 
তাহলে অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে । চাষীর ঘরের 
ছেলে তিনি, এটা তার জান! উচিত ছিল। তাহলে অগ্াশয়ের জন্য এত 


হাতড়ে খুজে বেড়াতে হোত না, এত কুকুর হত্যা করতে হত না । তিনি 
তো জানেন বেশী মাংস ও বেশী চবির জন্য গর্ভবতী গরু হত্যা করা.হয় 


কসাইখানায় । কসাইখানার বাছুরের অগ্নাশয়ে তাঁদের এই সমস্তা। মিটতে 
পারে। কত সহজ সমাধান, অথচ এটা তাদের মাথায় আসে নি। অবশ্থয 
একটা চলতি কথা আছে, “সমাধানের পর সব সমস্যা সহজ মনে হয়৷’ 
অগ্নাশয় সরবরাহের সমস্তা মিটল। ছু'জনে কসাইখানা থেকে প্রথম 
দিনেই তেরটি অগ্নাশয় নিয়ে এলেন। এছাড়া বেস্ট অগ্নাশয়ের হরমোন 
০ রক্ষা করার এক নতুন উপায় আবিষ্কার করলেন; অগ্নাশয়কে নুনজলে 
না দিয়ে এসিড-এলকোহলে চুবিয়ে দিলেন । এর ফলে পাচক রস তৈরীর 
কোষগুলি নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু ল্যাংয়ারহানস্‌ কোষগুলির কোন ক্ষতি 


১১১ 


5 
হোল না"। দরকার মত আইলেটিন তৈরী করতে লাগলেন বেস্ট, সেই রস 
ও হোল অগ্নাশয় বাদ দেওয়া আর একটি কুকুরকে । 

১৯২১ খ্রীঃ শেষ হল, জানুয়ারী এল কুকুরটি এখনও বেঁচে, ৭০ দিন সে 
বেঁচে আছে; অথচ তার বহুদিন আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। এই 


ঘটনার কয়েক মাস. আগে ব্যাটিং এর দেখা হয়েছিল তার সহপাঠী বন্ধ 
ডাঃ জো গিলক্রিস্টের সঙ্গে । তার হয়েছে ডায়েবিটিস, 


পাচ বছর আগে। চেহারা শুকিয়ে একেবারে হাড় আর চামড়া ছাড়া 
আর কিছু নেই। ব্যানটিং বন্ধুকে বললেন, “তোমাকে আমি বোধহয় 
একটা ভাল খবর দিতে পারবে! কয়েক মাস পরে 

জো কিন্তু বন্ধুর এই কথাকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। 
বাল্যকালের বন্ধু, দু'জনে একসাথে খেলাধূলা করেছেন ছেলেবেলায় ৷ ছাত্র, 
হিসাবেও ব্যানটিং খুবই সাধারণ শ্রেণীর, সে একট! বিরাট কিছু করবে 
এটা আশা! কর! ছরাশী ছাড়। আর কি হতে পারে । অসুস্থ শরীর নিয়ে 
জো প্রাকটিস করেন, বিধব| মাকে খাওয়াতে হবে তো ! এর মধ্যে অক্টোবর 


মাসে জো'র হোল ইনফ্রযেগ্তা, ভাঙ্গা শরীর আরও ভেঙ্গে গেল। জো 
] এবার ব্যানটিং এর শরণ নিলেন, যে মানুষ ডুবে যাচ্ছে সে তো খড় ধরে 

বাচার চেষ্টা করে। কিন্ত 'আইলেটি 

দেওয়া হয় নি, জো*কে দেবেন, 

এ ইন্জেকশন নিলেন, 


রোগ ধরা পড়েছে 


ব্যানটিং তার 


ন’ তে| কোন মানুষের শরীরে ইনজেকশন 


কেমন করে? ব্যানটিং ও বেস্ট নিজের! 
কোন খারাপ ফল হল না। 


" ১১২ ফেব্রুয়ারী বন্ধু ডাঃ জো 
গিলক্রিঘটের চিকিৎসা আরম্ভ 


করলেন ব্যানটিং। প্রথমে তাকে গ্রকোজের 
জল খাওয়ান হোল, তারপর ‘অ 


ৃ ইলেটিন’ ইনজেকশন দেওয়া হোল । তার- 
পরে ব্যানটিং ও বেস্ট 


অপেক্ষা করতে থাকেন ১ দেখছেন সে কিভাবে শ্বাস 
নিচ্ছে, কি ভাবে শ্বাস ছাড়ছে তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে কি না । 
এক ঘন্টা, ছু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কাটল; কোন পরিবর্তন নেই। ভীষণ দুঃখ 


পেলেন ব্যানটিং, শেষে কি তিনি বন্ধু মৃত্যুর কারণ হলেন? মনের দুঃখে 


১৬২ 


বেস্টের অনুরোধ না শুনে ট্রেন ধরে নিজের দেশে চলে গেলেন! কিন্ত 
পরিবর্তন এলো তার পরে। জো জোরে শ্বাস নিচ্ছেন, জোরে ছাড়ছেন, 
মাথা সোজ। করে কথা বলছেন, সব কিছু বুঝতে পারছেন পরিষ্কার ভাবে। 
উঠে দাড়ালেন জো, “বেস্ট একি হোল, আমি যেন আমার শক্তি ফিরে 
পেয়েছি। আমি বাঁচবো বেস্ট, আমি বাচতে চাই। দুদিন আগে 
ভাবতাম গ্লকোজ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মরে গেলে ভাল হয়, কোন অনুভূতি 
খাকবে না॥ কিন্ত আজ আমি মরতে চাইনা! 

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বেস্ট। ট্রাংক কল করে ব্যানটিং-এর আত্মীয়দের 
জানিয়ে দিলেন, “ফিরতি ট্রেনেই যেন তিনি ফিরে আসেন। ডাঃ জো 
খুব ভাল আছেন।” এদিকে ডাঃ জো মাথা উচু করে রাস্তায় হাটছেন। 
যার! তাকে চিনত, তারা অবাক হয়ে তাকে দেখছে ; ভাবছে ব্যানটিং-এর 
ওষুধ কি সত্যিই যাছ করেছে ডাঃ জো’কে? 

খবর চাপা থাকে না ; অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের কানেও কথাটা উঠলো । 
তিনি ভাবলেন, আধপাগল ছোকরাটা তাহলে নেহাৎ বাজে কথা বলে নি। 
নিজের কাজ বন্ধ করে সমস্ত সহকারী. নিয়ে এগিয়ে এলেন ভায়েবিটিস 
ওষুধ তৈরীর কাজে । ব্যানটিং এর কাছে জানতে চাইলেন, “কি ভাবে 
কাজ করেছ সব দেখাও” একজন সহকারী ভাঃ কলিপকে নির্দেশ দিলেন, 
“কিভাবে ওষুধ তৈরী করছে জেনে নাও 1 খোলা মনে তার সব প্রকাশ 
করলেন । ডাঃ কলিপ একাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন । 
টেস্ট টিউবে ওষুধ তৈরী করতে সক্ষম হলেন; কিন্তু হায়, মানুষের শরীরে 
দেখা গেল সেটা একেবারেই অকেজো অথবা প্রতিক্রিয়া এত বেশী যে প্রাণী 
গুলো মরে যেতে লাগলো ।. অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড কাজে হাত দিয়ে 
প্রথমেই ব্যানটিংএর দেওয়া ‘আইলেটিন’ নাম বদলে, নাম দিলেন 
‘ইনক্ুলিন”। অবশ্য বছর ছয় আগে স্তার শেফার নামে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী 
ল্যাংয়ারহানসং কোষের তৈরী করা অস্তক্ষরিত রস আছে অনুমান করে 
ছিলেন এবং তিনিও নাম দিয়েছিলেন “ইনন্থুলিন? ৷ 

এইরূপ ভাগ্য বিরূপতায় ব্যানটিং যেন ভেঙ্গে পড়লেন! এই 
আবিষ্কারের কোন কৃতিত্ব যেন তার নেই । কয়েকমাস আগে আমেরিকায় 
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ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ‘আইলেটিন’ বিষয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলেন 
অখ্যাতনামা ব্যানটিংকে প্রায় বলতেই দেওয়া হয় নি ; কারণ অনেক বড় 
বড় বক্তা ছিলেন সেই সভায় । এদিকে আমেরিকান মেডিক্যাল এসো- 
সিয়েশন অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড আর তার সহকারীদের ডায়েবিটিস সম্বন্ধে 
গবেষণার জন্য এক বিশেষ সভায় উঠে দাড়িয়ে সম্বধধন! জানাল এবং 
অধ্যাপক সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলেন নিজের ও তার সহকারীদের 
তরফে । 
এই ঘটনার পরে ব্যানটিং হতাশ হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায় ? 
তিনি নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাকে দোষী করবেন? বাজারে দেন! হয়ে 
গেছে, চাকরীটাও গেছে । হাসপাতালের আশাহত রোগীগুলো৷ শহর ছেড়ে 
চলে বাচ্ছে। জো হতাশ মনে মৃত্যুর দিন গুনছেন। এই সময়ে ভাগ্যই 
আবার পটভূমি বদলে দিল। আমেরিকার কনট ল্যাবরেটারী কর্তৃপক্ষরা 


এসে বললেন। "টাকা, কুকুর, রাসায়নিক জিনিষ, সব পাবে কাজ কর 
আমাদের এখানে ৷? 


নতুন উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়লেন এব 
জৌ। হাসপাতালের খুব খারাপ রোগী 
ওষুধ তৈরী করে দিচ্ছেন, 


[ার তিনজনে, সেই তৃতীয়জন ডাঃ 
দের বেছে নিলেন তারা। বেস্‌ট 
আর জো প্রথম সেই ওষুধ ব্যবহার করছেন নিজের 
ওপর। জো বলেন, ‘আমরা শহীদ নই, আমর! সৈনিক। আমরা তে 
মরেই গিয়েছিলাম, ব্যানটিং আর বেসট আমাদের নতুন প্রাণ দিয়েছে; 
তাই লড়বে, মাধ মারতে নয়, 
বাচাতে আমাদের সংগ্রাম ৷? 


’ চিনি জলে গুলে খেয়ে নিয়ো |? 
২ প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন । 


ইভাবে জয়লাভ করে- 
তার সহকারী ছাত্র বেস, 


আর মানুষ গ্রিনিপিগ ডাঃ জো। শহীদ কয়েক ভজন নিরপরাধ কুকুর₹ 
তাদের মধ্যে প্রথমটির নাম 'ল্যাজরাস, অন্যদের নাম জানা নেই । এই 
যুদ্ধে ভাগ্য বিরূপ হয়েছে আবার ভাগ্য সহায়ক হয়েছে। হতাশা এসে- 
ছিল, কিন্ত হাল ছেড়ে দেন নি। সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন বলে 
তার সফল হতে পেরেছিলেন । 

ব্যানটিং শেষ পর্যন্ত তার কাজের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন; ১৯২৩ শ্রী 
তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, ইনসুলিন আবিষ্কারের জন্যে । আর 
সহযোগী প্রাপক ছিলেন, না, বেসট নয় ; অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড । বেস্ট 
ছাত্র বলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি। এটাকে পরিহাস বলব না 
বিচারের প্রহসন বলব তা জানি না। 

ডাঃ ব্যানটিং স্তার উপাধিতে ভূষিত হলেন ১৯৩৪ শ্রী, আর এই মূল্যবান 
জীবনের অবসান হয় ১৯৪১ খ্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এক বিমান দুর্ঘটনায় । 
প্রথম মহাযুদ্ধে যিনি হাতে আঘাত পেয়ে শল্যচিকিৎসা ছেড়ে বিজ্ঞানী 
হলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর এক দুর্ঘটনায় তার কর্মময় জীবনের সমাণ্ডতি। 

ডাঃ অধ্যাপক চালগ বেস আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিজিওলজি 
বই এর ্রষ্টা, সেদিনের সেই অবজ্ঞাত, ছাত্র বিজ্ঞানী । তিনি পরে ব্যানটিং- 
বেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর হয়েছিলেন । সেদিন নোবেল: 


প্রাইজ তিনি পান নি বটে,কিন্ত ইনস্থলিন আবিষ্কারের নাম করতে হলে 
সকলেই বলেন, “ব্যানটিং ও বেসট’ ; একে বোধ হয় অস্থোর পরিপূরক ৷ 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বিশেষ অবদান আছে ; বা তাকে এনে দিয়েছিল বিশ্ব 
জোড়া খ্যাতি। যদিও কিছু ইউরৌপীয় ও বুটিশ বিজ্ঞানী তার বড় 
আবিষ্কারকে ছোট করে দেখেছিল সেদিন এবং তাকে প্রাপ্য সম্মান থেকে 
বঞ্চিত করেছিল। এই বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ উপেন্্রনাথ ব্রহ্মচারী ! 
উপেন্্রনাথের জন্ম ১৮৭৫ খরীষ্টাব্দের ৭ই জুন বিহার প্রদেশের মুর্গের 
জেলার জামালপুরে । বাবা নীলমণি ব্রহ্মচারীও ডাক্তার ছিলেন, চাকরি 
করতেন সেই সময়ের ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ৷ ডাঃ নীলমণি ছিলেন 
চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু কেশবভারতীর দাদা শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
অষ্টম অধস্তন পুরুষ । তিনি দীক্ষা নেওয়ার পরে ‘মুখোপাধ্যায়’ পদবী 


পরিত্যাগ করে গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী ঠাকুর রূপে পরিচিতি লাভ 
করেন। 
উপেন্দ্ৰনাথ জামালপুরে রেলওয়ে 


স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স 
পরীক্ষা পাশ করার পরে এফ, 


এ, পাশ করার পরে হুগলী কলেজ থেকে 


১৮৯৩ খ্রীঃ বি, এ, পাস করেন । এই পরীক্ষায় তিনি অঙ্ক ও রসায়নে এক : 


সঙ্গে অনার্স ও থয়েট পদক পেয়েছিলেন। তারপরে চিন্তায় পড়লেন 
ভবিষ্যৎ পড়া নিয়ে ; অঙ্ক অথবা রসায়ন না বাবার মত চিকিৎসক হবেন | 
আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি ভাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ও 
রসায়ন পড়ার জন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে ভন্তি হন। ১৮৯৪খীঃ রসায়নে প্রথম 
শ্রেণীতে পাস করে বিশ্ববিদ্যালয় পদক পান। মেডিকেল কলেজ থেকে 
১৮৯৯ শ্রীঃ এল, এম, এস, 

পরীক্ষায় তিনি মেডিসিন 


ও সার্জারীতে প্রথম স্থান লাভ করে গুড্‌ ইভ ও 
ম্যাকলিয়ড পদক পান । 


এর মাত্র ছু'বছর পরেই তিনি এম, ডি, ডিগ্রী 
পেলেন। আরও দু'বছর পরে তিনি রক্তে 


ক্র লাল কণিক৷ বিষয়ে গবেষণা 
করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, 


এইচ-ডি, ডিগ্রী পান। এত তাড়াতাড়ি 
এতগুলি ডিগ্রী পেয়ে তিনি সেদিন সকলকে বিস্মিত করেছিলেন । 


১৮৯৯ খ্রীঃ এম, বি, পাস করার আগেই তিনি প্রাদেশিক মেডিকেল 
সাভিসে যোগ দেন।  ছু*বছর পরে তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে 
ফার্মাকোলজির শিক্ষক হিসেবে বদলি হলেন । ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি ক্যাম্বেল 
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পাস করে পরের বছর এম, বি, পাস করেন। এই" 


উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 


মেডিকেল স্কুলে প্রথম চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন "এবং এ. 
পদে আঠারো বছর কাজ করেছিলেন। ছাত্র অবস্থ৷ থেকেই একটা বড় 
কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে হাসপাতালে, 
কাজ করার সময়ে তিনি দেখলেন আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ও কালাজরে' 
বহু লোক মারা যাচ্ছে। তিনি মনস্থির করলেন, এই রোগ নিরাময় করার 
কাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন। কি ধরনের ওষুধ নিয়ে কাজ করবেন 
তিনি? ভাবতে লাগলেন। খবর পেলেন জার্মানীতে এলিক “ম্যাজিক 


+ আজ এই হাসপাতাল স্যার নীলরতন সরকার মোঁডকেল কলেজ ও হাসপাতাল 


নামে পরিচিত । 
- ১২১ 
আবিষ্কারের পিছনে_-৮ 


বায়। সুতরাং মশাকে সন্দেহ করা খুবই স্বাভাবিক । তাছাড়া আসামে 
ও আমাদের দেশে যে সব জায়গায় কালাজর হয়, সেখানে মশাও দেখা 
যায় খুব বেশী। কিন্তু আসামের চা-বাগান কুলী লাইনে এক অংশে ঘরে 
ঘরে কালাজর, কিন্ত মাত্র ৩০০ গজ দূরের লাইনে কালাজর, নেই। মশা 
যদি রোগ ছড়াত, তাহলে কি ৩০০ গজ দূরের লোকেরা রেহাই পেত? 
মশী খালাস পেয়ে গেল। তার পরে বহু গবেষক ছারপোকা, উকুন, 
ডানাহীন নীল মাছি, বেলে মাছি, সাধারণ মাছি প্রভৃতি নানা জাতের 
কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ শুরু করেন। কাউকে দোষী করা গেল না । সকলেই 
বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। কালাজরের জন্য কাউকে দোষী করা গেল 


করলেন__একজন রোগী থেকে কিভাবে সুস্থ লোকের শরীরে কালাজ্বর 


তাছাড়া পরীক্ষার আগে 
ডাঃ এডি লালাগ্রন্থিতে বা 


ও ঠিক। যেমন গবেষণা- 
গারের টেস্ট টিউবে জীবাণু বাড়ে। 


এর পরে ডানাহীন মাছি, নীল মাছি, সাধারণ মাছি নিয়ে পরীক্ষা 
হোল। ভূমধ্যসাগর তীরে যেখানে কালাজর হয়, সেখানে নানা ধরনের 
মাছিদের আসামী সন্দেহ করে অন্নতন্ন করে দেখা হোল। তারাও বেকস্তুর 
খালাস পেয়ে গেল। 

তারপরে এল মশার পালা। দেখা গেল তাদের পেটেও কালাজ্বর 
পরজীবী বেশ বাড়ে এবং তাদের শু'ড়ও গজায়। বোঝা গেল, রক্ত তরল 
পরজীবী বাড়তে পারে । 
এবার এল বেলে মাছির পালা । এর আগে একবার বেলে মাছি 


১১৮ 


পরীক্ষায় ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাঃ নোলস 
বললেন__বেলে মাছিদের আবার বিচার করতে হবে । নোলস. ও তার 
সহকারীর কলকাতা শহরকে ছু'ভাগে ভাগ করলেন। এক অংশে যেখানে 
সারা বছর নতুন কালাজর রোগী হয়, অপর অংশে গ্রাম থেকে আসা রোগী 
দেখ! যায় বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকদের কালাজ্বর হতে দেখা যায় না। 
যেমন উত্তর কলকাতা । তার পরে কলকাতায় কোন্‌ এলাকায় বেলে মাছি 
আছে আর কোন্‌ এলাকায় নেই, সেইভাবে ভাগ করা হোল । দেখা গেল, 
যে এলাকায় বেলে মাছি আছে, সেই এলাকাতেই নতুন কালাজ্বর রোগী 
দেখা যায়। তাহলে বেলে মাছিকে সন্দেহ করার কারণ আছে বৈকি। 

এবারে ভাগ্য হোল সহায়ক । বেলেমাছি কালাজ্বর রোগীর রক্ত 
খাওয়ার তিন থেকে পাচ দিন পরে মাছির অস্ত্রে ছোট আচিল হতে দেখা 
গেল। তাহলে কি এরাই কালাজ্বরের পরজীবী? বেলে মাছিদের দিয়ে 
সুস্থ লোকের রক্ত খাওয়ান হল। তাদর পেটে আঁচিল দেখা গেল না। 
গবেষণা কাজে একবারে সিদ্ধান্ত নিতে নেই । নোলস আবার দেখলেন । 
এবার আঁচিল থেকে 'এল-ডি বডি’ অর্থাৎ কালাজ্বর পরজীবী পাওয়া গেল। 
এর পর বসল কালাজ্বর কমিশন। তারা এবং কলকাতার নোলস, ও তার 
সহকারীরা দ্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা! করলেন, এই বেলে মাছি হোল সেই 
আসামী যারা কালাজ্বর পরজীবী রোগীর থেকে সুস্থ লোকের শরীরে নিয়ে 
যায়। ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দের ঘটনা এসব ৷ গবেষণায় সফল হওয়ার পরে 
নোলগ্‌ বলেছেন-_-দীর্ঘ কুড়ি বছরে প্রতিটি কর্মীর ব্যর্থ পরিশ্রমের 
ইতিহাস। উচু আশা, ভূল পথ, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, অবশেষে হতাশায় তার 
সমাপ্তি। এককভাবে সব কর্মীর প্রচেষ্টা ব্যথ হয়েছিল শুধু সমন্বয়ের 
অভাবে । পরে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এলো সাফল্য ।” আর উনিশ 
বছর পরে মাদ্রাজে স্বামীনাথন, শট ও এগ্ডারসন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে 
বেলে মাছির কামড়ে কালার স্থষ্টি করে সবরকম সন্দেহ, বাদানুবাদের 
নিরসন করেন । 

কালাজরের বাহককে খু'জে পাওয়ার আগেই তার ওষুধ আবিষ্কারের 
চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল । এই ওষুধ আবিষ্কারের ব্যাপারে একজন বাঙ্গালী 


১১৯: 


বুলেট’ দিয়ে বিশেষ রোগ সারাতে পেরেছেন। ইউরোপে তখন বহু 
বিজ্ঞানী এলিকের গবেধণাকে গুরুত্ব দেন নি, কেউ কেউ বিরোধিতা করে- 
ছিলেন। কিন্তু ডাঃ ব্রহ্মচারী এই আবিষ্কারের মধ্যে তার পথের নিশানা 
পেলেন। ম্যালেরিয়া তো কিছুটা কবজায় এসেছে, কুইনাইন দিয়ে 
রোগ ভাল হচ্ছে, রোগী সুস্থ হয়ে, আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরছে । কিন্ত 
কালাজরে যে নিশ্চিত মৃত্যু ; অসহায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু 
করবার নেই। তার মনের ভিতর যেন গুমরে উঠছে। আমি এতো 
বড় ডাক্তার, এতো ডিগ্রী আমার, কিন্তু কি করতে পারছি? একটাও 
কালাজর রোগীকে তো৷ বাচাতে পারছি না। ছুঃসহ অবস্থায় তিনি যেন 
নিজেই রোগী হয়ে উঠেছেন। এলিকের কাজ সম্বন্ধে তিনি আরও খোঁজ- 
খবর করলেন। পরে ১৯১৩ খ্রীঃ আর একটি খবর তার নজরে এল । দক্ষিণ, 
আমেরিকার কোন একজন ডাঃ ভায়ান্ন৷ ‘টাটার এমিটিক্, শিরায় 
ইনজেকশন দিয়ে কালার জাতীয় রোগ সারিয়ে তুলেছেন । ডাঃ ব্রহ্মচারী 
. ভাবতে লাগলেন, এই ‘টার্টার এমিটিক্‌’ নিয়ে কাজ করবেন কি না। এর 
মধ্যে আর একটা খবর এলো ইত উমধ্যসাগরের ধারে শিশুদের 


লী থেকে ; 
কালাজরে ডাঃ ক্রিসটিনা ও ডাঃ করটিনা 'টার্টার এমিটিক’ ইনজেকশন 
কলকাতা ট্রপিকাল স্কুল থেকে ডাঃ রোজার্স 


দিয়ে সুফল পেয়েছেন। 
দিয়ে ভাল ফল পাওয়ার কথা জানালেন সকলকে । কিছু 


“টাটার এমিটিক্‌’ 
দিন পরে দেখ! গেল, এ ওষুধ বেশীদিন ব্যবহারে শরীরের দারুণ ক্ষতি 
করে। 


কারণ তার রসায়ন বিজ্ঞানে 

₹ জিনিসটি হল এন্টিমনি টা্টারের 

পটাসিয়াম সপ্ট। তিনি ঠিক করলেন, পটাসিয়াম সরিয়ে সেখানে 

সোডিয়ামকে বসাবেন; তার দ্বারা সয়াম-এর জন্য যে অবসন্ন ভাব 

হয় তা কমান সম্ভব হবে। তিনি এই পরিবর্তনে ভাল ফল পেলেন । 

ব্যবহার করে অবশেষে তিমি দেখলেন সোডিয়াম সণ্ট-ও দোষ 

মুক্ত নয় এবং নিরাপদ নয়। তাহলে তো সোডিয়ামকেও বাদ দিতে হয়! 
১২২ 


ক্যামবেন স্কুলের ল্যাবরেটারী ঘর, যেখানে 
" ইউীরিপ্লা স্টিবামাইন আবিচ্কার হয়েছিল 


অণুতে বিভাজন করে রোগীর ওপর ব্যবহার করতেন ! ফল খুব আশাপ্রদ 


হোল না। পরের 


দিলেন । 
যেমন ওষুধ তৈরির পরে অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য তৈরি করার 


সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। এটা তো সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, আর তিনি সর্বস্থানে 
গিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবেন, তাও সম্ভব নয়! তার ওপর এই ওষুধ 
প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল খুবই জটিল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। শিরায় এ 


ওষুধ ইনজেকশন দেওয়ারও কিছু অস্থুবিধ! ছিল । 

এটক্সিল নামে “ঘুম রোগের’ যে ওষুধ এলিক আবিষ্কার করেছিলেন 
সেই ফর্মুলা ধরে তার গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ের আরম্ভ । এটক্সিল 
হোল প্যারা-আর্সেনিলিক এসিডের সোডিয়াম সণ্ট, খুবই জটিল ফর্মুলা । 


১২৩ 


ধারা রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা করেন, তারা ছাড়! অন্তের! হয়ত বুঝতে পারবেন 
শা আর্সেনিক এটিমনি রাসায়নিক শ্রেণীতে সমগোত্রীয়। এটটিমনি 
কালাঙরে ফলপ্রদ, সেটাও ঠিক । এবার যদি এটক্সিল থেকে আর্সেনিক 
সরিয়ে এট্টিমনিকে বসান হয়, কেমন হয়? এই চিন্তা তখন শুধু তার 
মাখা ঘুরছে নাঃ ইংলণ্ড, জার্মানী ও ইতালীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় 
সাহায্য ও বড় ওবধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সহযোগিতায় গবেষণা করছেন । 
সেই জায়গায় আমাদের ডাঃ ভ্ৰন্মচারী ক্যামবেল হাসপাতালের এ'দো 
পুত্রের ধারে, জলের কল নেই, গ্যাস বাবার নেই, এমন একটি ঘরে হারি- 
কেনের আলোয় তার গবেষণা করেছেন সহকারী হোল বিশ্ব 

গর সগ্চ এম, এস, সি পাস করা তিন বিজ্ঞানী, ভ্রীপরিমল বিকাশ 
সেন, শ্রীসারদা চরণ চৌধুরী ও ্রীৃধিষ্টির দাস। আর ক্যামবেল স্কুল 
ডাঃবিভূতি ভূষণ মাইতি ও ডাঃ প্রীশচন্্ 
[নে সমানে তে| নয়ই; দারুণ অসম প্রতি 
৯১৯ শরষ্টাব্দের শেষ দিকে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড 
আযসোসিয়েশন তার কাজে আশার আলো দেখে এই কাজের জন্য কিছু 
অর্থ সাহায্য করেন। কিছুদিন পরেই আমরা ডাঃ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে 


পেলাম কালাজ্বরের ফলপ্রদ অথচ নিরাপদ ওষুধ, যার রাপায়নিক নাগ 
প্যারা-এমাইনোফেলিন স্টিবিনিক এসিড) 


; দিনে রাতে ল্যাবরেটারীতেই কাটছে বেশী 
সমর, সব কাজে ভুল হচ্ছে, রাতে ভাল ঘুম 


আধজাগা-আধঘুমন্ত অবস্থায় তিনি 
সঙ্গে ফৌটা ফোটা ইউরিয়া সলিউশ 


বেশী স্থায়ী এবং এর বিষক্রিয়া অনেক কম। ৃ 


কেন এসেছিল তার মাথায়? তিনি র এমন ওষুধের কথা! 
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ভাবছিলেন যা শিরায় না দিয়ে পেশীতে দেওয়া সম্ভব । মনে এসেছিল 
ইউরিয়ার কথা, যা বিশেষ স্থানে ইনজেকশন দিলে অসাড় করে দিতে 
পারে। ইউরিয়! মেশালে হয়ত এন্টিমনি ইনজেকশনের জ্বালা বুঝতে দেবে 
না, অন্তত কমাতে নিশ্চয়ই পারবে । এইভাবে আবিষ্কার হোল কালা- 
জ্বরের ওষুধ ইউরিয়া-ন্টিবামাইন। ১৯১৫ থেকে ১৯২১ খ্রীঃ দীর্ঘ ছয় বছর 
ধরে শতাধিক পরীক্ষার পরে তার পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
কিন্তু এত পরিশ্রমের পরেও ব্রন্মচারীকে তার ইউরিয়া-দ্টিবামাইন নিয়ে 
নতুন পরীক্ষা দিতে হল । সেই আমলে কলকাতা স্কুল অব উ্রপিকাল 
. মেডিসিন সাহেব ডাক্তারদের কজায় ছিল। তাদের মনে ভীষণ আঘাত 
লাগল ; তারা চেষ্টা করে যা পারেন নি, একজন কালো ভারতীয় কিনা 
সেই কাজে সফল হোল! নিজেরা না পেরে জার্মানির তৈরি ওষুধের 
জন্য ওকালতি শুরু করলেন। ডাঃ রোজার্স বিলেতে বিজ্ঞান পত্রিকায় 
মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখলেন। ব্রহ্মচারী কিন্তু ছাড়বার 
পাত্র ছিলেন না। তিনি জবাব লিখে পাঠালেন সেই পত্রিকায় ; দেখিয়ে 
দিলেন রোজার্স কিভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। তারপরে সেই 
পত্রিক। সম্পাদকীয় লিখল যে ডাঃ রোজার্সের এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা 
উচিত। অবশ্য তিনি তা করেন নি। তিনি ইউরিয়া-ন্টিবামাইন হাস- 
পাতালে পরীক্ষা করে দেখতেও রাজী হলেন না। তখন ব্রন্মচারীকে 
ওষুধের “গুণ পরীক্ষার জন্য অন্য পথ নিতে হোল কলকাতার বিভিন্ন হাস- 
পাতাল এবং শিলংএর পাস্তর ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে । তখন আসামে 
কালাজ্বর খুব বেড়ে চলেছে। সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকরা কালা- 
জরে ইউরিয়া-্টিবামাইন ব্যবহার করে চমৎকার ফল পেলেন। অবশেষে 
১৯২৪ খ্রীঃ অক্টোবরে কালাজ্বর কমিশনের ডাইরেক্টর কর্নেল স্কট, ডাঃ পি. 
সেন জানালেন, “আমাদের মতে কালাজরে ইউরিয়া-দ্টিবামাইন বিশেষ 
ফলপ্রদ | এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি বহু রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা! 
থেকে এবং “ইউরিয়া-প্টিবামাইন ইংলণ্ড ও জার্মানির সমগোত্রীয় ওষুধের 
চেয়ে নিম্নমানের নয় 1, ১৯৩৫ খ্রীঃ আসাম সরকার জার্মানির “নিও- 
টিবোসান'-এর বদলে একমাত্র “ইউরিয়া-ট্টিবামাইন, ব্যবহার প্রচলন 
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গবেষণা কাজের স্বাঁকীতফলক 
করেন। আসামের গভর্নর 
ভাষণে বলেছিলেন, “ডাঃ 


স্তার জন কার আসাম বিধানসভায় বিদায়ী 
শ্নচারীর আবিষ্কারের ফলে গত দশ বছরে 
ক নিশ্চিত খুত্যর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে 1» : 

শেষে ইউরিয়া ্টিবামাইন ভারতের গণ্ভী ছাড়িয়ে চীন, রী, মিশর 
ইতালী, সিসিলি, আফিকার নানা দেখ ও ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে ব্যবহার 


আবার সেগুলো ফেটে যেতে দেখা গেল। তিনি ১৯২২ খ্রীঃ এপ্রিলে ইণ্ডিয়ান 
মেডিকেল গেজেটে এই ধরনের প্রথম রোগীটির বিবরণ দেন । এই রোগের 
নাম দিলেন তিনি “ডারম্যাল লিশম্যানয়েড॥ অনেকে একে ‘ব্রহ্মচারী রোগ” 
আখ্যা দিয়েছিলেন । ডাঃ ব্রহ্মচারী এই রোগের বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক 
তথ্য এবং রোগের কারণ বর্ণনা করেছিলেন । তিনি ছাড়া ডাঃ বিরজামোহন 
দাশগুপ্ত এবং পরে ডাঃ পি. সি- সেনগুপ্ত ও ডাঃ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য এই 
রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে কিছু নতুন তথ্য যোগ করেছিলেন। তারা 
জানিয়েছেন কালাজরে কি ধরনের অপুষ্টি দেখা যায়, রক্তাপ্নতার কারণ 
কি তারা দেখিয়েছিলেন কালাজরে চামড়া কালো না হয়ে সাদা হতেও 
পারে । ডাঃ ব্রন্মচারীর আর একটি আবিষ্কার হল ল্যাবরেটারীতে রক্ত 
থেকে সঠিক ভাবে কালাজ্বর রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি; যা এখন ব্রহ্মচারী 
টেস্ট নামে পরিচিত ৷ 

শুধুমাত্র ইউরিয়া-ট্টিবামাইন আবিষ্কার করেই ডাঃ ব্রহ্মচারী ক্ষান্ত হন 
নি। কর্ণওয়ালিশ দ্রিটে্চ নিজের বাড়িতে গবেষণার সুবিধার জন্য একটি 
ল্যাবরেটারী করেন । ১৯২৪ খ্রীঃ সেখানে ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইন্সটিটিউট 
নামে এক শুঁষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন সেখানে শুধু 
ইউরিয়া প্টিবামাইন নয়, অন্যান্য বহু ওষুধ তৈরি হোত । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, বাঙ্গালীর গর্বের এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬৩ খ্রীঃ বন্ধ হয়ে যায়। 

ডাঃ ব্রহ্মচারী ক্যামবেল স্কুল ছেড়ে ১৯২৩ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজে, পরে 
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমানে যার নাম আর. জি. কর 
মেডিকেল কলেজ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে বায়োকেমিষ্রির অধ্যাপক পদে কিছুদিন কাজ 
করেছিলেন। কোনদিন বিদেশে লেখাপড়া না করে, যে আবিষ্কার তিনি 
করেছিলেন, তা বিশ্বে শুধু বাঙ্গালীর নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মুখ উজ্জল 
করেছে। তার মত বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব অল্পই 


দেখা যায়। 


* এখন এ রাস্তার নাম বিধান সরণী ৷ 
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দারুণ পরিশ্রম, অনিয়মিত খাওয়া ও বিশ্রামের অভাবের জন্য তার 
' শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তার ওপর দেখা দিল আস্তিক ক্ষত। সবশেষে 
'ভায়েবিটিস তাকে আক্রমণ করে। তা সত্বেও তার কাজের বিরাম ছিল 


শী অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতীর বরপুত্র এই বিজ্ঞান-সাধক. 
সরম্বতী পুজার দিন ভোর ৪টায় দেহত্যাগ করেন। 


ফ্লেমিং £ চেইন 2 ফ্লোরে 


“পেনিসিলিন এমন একটি নাম য! সারা বিশ্বের অল্পশিক্ষিত লোকের 
কাছেও আজ অপরিচিত নয় । কিন্ত পেনিসিলিন যারা আবিষ্কার করে- 
ছিলেন, তাদের নাম, তাদের সাধনার কাহিনী বহু লোকের কাছে আজও 
অজানা । 

পেনিসিলিন আমরা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি গত মহাযুদ্ধের সময় 
অথচ পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল আরও বারো বছর আগে । কিন্ত 
এই বিশ্মঘকর ওষুধ যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই আলেকজাগ্ার 
ফ্রেমি-এর বিরূপ ভাগ্যের জন্য বহু হতভাগ্য রোগী সেদিন পেনিসিলিন 
ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল । 

ফ্লেমিং ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক চাষীর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। জন্ম 
১৮৮১ খ্ুঃ। ফ্রেমিংএর যখন সাত বছর বয়স, সেই সময়ে তার বাব! 
মারা যান। আর তের বছর বয়সে তিনি লণ্ডনে তার বৈমাত্রেয় ভাই - 
ডাঃ টমাসের বাড়িতে এসে উঠলেন। টমাস সেখানে একজন সাধারণ 
চিকিৎসক হিসাবে কাজ করছিলেন। সেখানে টমাসের আরও দুই 
ভাই থাকতেন । তারা কাজ করতেন চশমার কীচ তৈরির একটি কার- 
খানায়, আর সংসার দেখতেন তাদের এক বোন । 

লণ্ডনে এসে আলেকজাগার একটি পলিটেকনিক স্কুলে ভতি হলেন। 
পরে তিনি জাহাজ কারখানায় ঘন্টায় আড়াই পেন্স মজুরিতে এক চাকরি 
পেলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ও তার অপর ছুই ভাই সাময়িক 
ভাবে সৈন্দলে যোগ দেন। এক বছর বাদে সৈন্যদল থেকে মুক্তি পাওয়ার 
পরে ফ্রেমিং-এর ভবিষ্যৎ জীবন কোন পথে যাবে সেটা ছিল অনিশ্চিত । 
কিন্ত নিয়তি যার হাত দিয়ে পেলিসিলিন আবিষ্কার করাবেন ঠিক 
করেছেন, তার জীবন এভাবে ব্যর্থ হতে পারে না। সৈন্যদল থেকে যখন 
তিনি ছাড়া পান, সেই সময় তার এক আত্মীয় মারা যান এবং এক উইলে 
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ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং 


তাকে ২০০ পাউণ্ড দান করেন। দাদা টমাস তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে 
ডাক্তারী পড়াতে পাঠান। আলেকজাগার ছাত্র হিসাবে ছিলেন দারুণ . 


মেধাবী এবং ছাত্রজীবনে প্রায় সব পুরস্কার তার ঝুলিতে পড়েছিল। পাস 
করার পরেই “সেন্ট মেরী হাসপাতালে’ স্যার এলমথ রাইট-এর গবেষণা- 
গারে-সহকারী হিসেবে যোগ দিলেন। 

গবেষণাগারে তাকে অধ্যক্ষের নির্দেশমত কাজ করতে হোত । কিন্তু 
এই কাজে তার মন ভরত না, তিনি সব সময়ে একটা বড় কিছু করার 
স্ব দেখতেন। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে কত নারোগী আসে, যাদের 
ক াটাবা গত বিষ হয়ে রোগীকে ুভার/অধকারে টেনে নিয়ে {| 
বাচ্ছে। আচ্ছা, এদের কি বাঁচানো যায় না? ডাঃ এলিকের “সালভারসন 
“এর মত কোন ওষুধ কি আবিষ্কৃত হবে না? মনে রাখা দরকার তখনও 
ভোমেকের 'প্রন্টোসিল” আবিষ্কার হয় নি। ফ্লেমিং স্বপ্ন দেখেন, এ রকম 
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কোন নতুন ওষুধ পাওয়া যাবে, যা রোগজীবাণু মারতে পারবে অথচ শরীরের: 
কোন ক্ষতি হবে না। তীর অধ্যক্ষ এলমথ রাইট কিন্ত রোগজীবাণু মার 
বার জন্য কোন ওষুধ বা রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের দারুণ বিরোধী 
ছিলেন । তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, টাকা দিয়ে রোগ পা 
ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারলে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে। ফ্লেমিং নিজে 
এই মতবাদের বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি এই ধারণাও পোষণ 
করতেন যে রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধেরও দরকার আছে। মনে যাই 
থাক, তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করতে থাকেন। এখানে কাজ করার সময় তিনি পীচ বছরে পাঁচটি 
মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। বিষয় ছিল চোখের জল ও নাকের শ্রেয় 
রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে কি না। তিনি প্রমাণ করেছিলেন_'ধ্যা, 
তারা পারে’ । কিন্তু দেশে বিজ্ঞানী সমাজে, এমন কি তার সহকর্মীদের 
কাছেও এই নিবন্ধুলি কোনও আগ্রহ জাগাতে পারে নি। এতে তিনি 
কিছুটা দুঃখ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু হতাশ হন নি। তার মনে এই ধারণা 


বদ্ধমূল ছিল যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে কখনও ব্যর্থতা আসে না। 


১৯২৮ খুঃ ইংলগ্ডের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল রোগজীবাণু সম্বন্ধে 
একটি বই সম্পাদনা করছিলেন । ফ্লেমিংকে ভার দেওয়া 
স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণু বিষয়ে একটি অধ্যায় লেখার জন্য । তি 
স্থির করলেন কালচার প্লেটে এ জীবাণু চাষ করে তাদের আকৃতি প্ৰকৃতি 
নিজের চোখে দেখে এই বিষয়ে লেখা সুরু করবেন। সেইজন্য কালচার 
প্লেটে তিনি এ জীবাণু চাষ করতে আরম্ভ করলেন! জ্টাফাইলোকক্কাস 
জীবাণুর! ঠাণ্ডা মোটেই পছন্দ করে না। সেইজন্য ফ্লেমিং তার ল্যাবরে- 
টারির জানালা বেশির ভাগ সময় বন্ধ করে রাখতেন। ভার একটি, 
অভ্যাস ছিল পুরানো কালচার প্লেট ফেলে না দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে 
দেওয়া এবং মাঝে মাঝে প্লেটের ঢাকনা খুলে দেখা । খুব গুমোট হলে 
তিনি জানালা খুলে বসতেন । এমনি একদিন তার এক বন্ধু এলেন দেখা 
করতে। ফ্লেমিং তাকে কালচার প্লেট খুলে দেখাচ্ছেন। হঠাৎ একটি 
প্লেটে সবুজ-নীল শিশিরবিন্দুর মত ছত্রাক ফাংগাস তাদের নজরে এলো ॥ 
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ই আর সেই ছত্রাকের চার পাশে হলুদ রং 
যাচ্ছে না। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার ! 


‘বন্ধুটি চলে গেলেন। কিন্তু ক্রেমিংএর আর কোন কাজ নেই শুধু 


স্টাফালোকক্কাস কলোনী দেখা 


_ গিখতেন, তিনি একটা বড় কিছু আবিষ্কার করবেন 
একদিন। বাতাসে উড়ে আসা কোন জীবাণু তার কালচার প্লেটের ওপর 
পড় তাঁকে একটা বড় কিছু আবিষারের পথ দেখাবে। এই ছত্রাক কি 
তাহলে জীবাণু ধ্বংস করতে 


পারবে ? তখন ফ্লেমিং করলেন কি, সেই 


কালচার প্রেটটিকে যত্ধু করে রেখে দিলেন। 
এত বড় আবিষ্কার কিন্ত কারণ ফ্লেমিং কোন ওষুধ 
নিয়ে তখন কাজ করছিলেন না।, অন্য কাজ করতে গিয়ে এটা হঠাৎ তার 
নজরে পড়েছিল। তবে ফ্রেমিংএর চোখ ও মন এই ঘটনার গুরুত্ব 
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অনুধাবন করবার ভন্য তৈরি ছিল । সেইজন্য এই আপাতঃক্ষুদ্র কিন্তু যগান্ত_ 
কারী আবিষ্কার তার নজর এড়াতে পারে নি। যাই হোক, তিনি এই: 
ছত্রাকের প্রকৃতি ও গুণাগুণ লক্ষ্য করার জন্য কালচার টিউবে ছত্রাক চাষ 
করতে দিলেন। পরে সেই ছত্রাক নিয়ে অনেকগুলি কালচার প্লেটের 
মাঝখানে রেখে তার পাশথেকে গোল করে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে বিভিন্ন ধরনের 
জীবাণু চাষ করতে দ্িলেন। ফ্লেমিং দেখলেন, কতকগুলি প্লেটে ছত্রাকের 
পাশে কোন জীবাণু জন্মায় নি, অথবা মরে গেছে। আবার কতকগুলি 
প্লেটে ছত্রাককে গ্রাহ্য না করে জীবাণুরা বেড়ে যেতে থাকল । ফ্লেমিং বুঝলেন 
এই ছত্রাক কয়েক প্রকার জীবাণু ধ্বংস করতে পারে এবং অন্ত কয়েক শ্রেণীর, 
জীবাণুর কোন ক্ষতি করতে পারে না। | 

এবার ফ্লেমিং ঠিক করলেন যে, জানতে হবে এই ছত্রাক কেমন দেখতে, 
তার প্রকৃতি কি? অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তিনি লক্ষ্য করলেন, এট! দেখতে 
অনেকটা! ছোট বাটার মত। তার পরে তিনি নানা বই ঘাটতে শুরু 
করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এটি 'পেনিসিলিয়াম' জাতের ছত্রাক ৷ 
পরে তিনি এর নাম দিলেন 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম,_ যার বাংলা 
করলে দাড়ায় “লক্ষ্য করবার মত ঝাটা? | 

এর পর ফ্লেমিং ভাবতে লাগলেন, কিভাবে কালচার টিউবের তরল 
অংশ থেকে ছত্রাককে আলাদা করা যায়। তিনি কালচার টিউবের তরল 
খাদ্য হেঁকে নিয়ে দেখলেন-_সেই তরল পদার্থ নানা রকম জীবাণু ধ্বংস 
করতে পারে। এবার চিন্তা হোল এই তরল পদার্থ প্রাণীর শরীরে কোন 
ক্ষতি করে কি? যেই ভাবা, সেই কাজ ; হাফ সি. সি. তরল পদার্থ 
ইছুরের শরীরে ইনজেকশন দিলেন। দেখা যাক, এতে কোন ক্ষতি হয় 
কিনা। কোন ক্ষতি হল নাঁ। আচ্ছা, এবার শিরায় ইনজেকশন দিয়ে 
রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেখা যাক। খরগোশের শিরায় ২০ সি. সি. 
ইনজেকশন দিলেন । উৎকণ্ঠায় কাটল কয়েক ঘণ্টা | না, এবারেও কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না৷ পেনিসিলিয়াম জাতের ছত্রাক মেশানো 
এই তরল পদার্থের নাম দিলেন তিনি “পেনিসিলিন । এই শতাবীতে' 


বিস্ময়কর ওষুধ, বিশ্বের প্রথম আ্যান্টিবায়োটিক। 
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ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্ত তাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পথক করতে পারলেন না। তবে কালচার টিউবের তরল অংশ ছেঁকে নিয়ে 
মানুষের চোখে ক্ষতের ওপর ফৌটা হিসাবে দিয়ে পরীক্ষা করলেন । কোন 
ক্ষতি তে! হলই না, বরং ক্ষত খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। এর পরে 
তিনি পেনিসিলিন ব্যবহার করেন তারই এক সহকারীর ওপর । তার 


সহকারী ক্রাডক, নাকের পাশের সাইনাসের রোগে ভুগছিলেন ! পরীক্ষা - 


করে দেখা গেল সাইনাসের পু'জের মধ্যে স্টাফাইলোকক্কাস ভন্তি। ৯ই 
জানুয়ারী" ১৯২৯ খ্রীঃ পেনিসিলিনের জল দিয়ে সাইনাস ধুয়ে দিলেন। 
অষ্ট তিন পরীক্ষা! করে দেখা গেল সাইনাপের প্রায় সব জীবাণু মরে গেছে । 


এই ব্যাপার খুবই উৎসাহজনক সত্য, কিন্তু মানুষের শরীরে ইনজেকশন 
দিতে হলে এঁ তরল পদার্থ থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন আলাদা করতে হবে । 
ফ্লেমিং নিজে জীবাণু বিজ্ঞানী । একাজ তিনি পারবেন না। অন্যের 
সাহায্য চাই। যাকেই সহকারী হিসাবে কাজ দেন, সে কিছুদিন কাজ 
করে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। একজন বিয়ে করে বেশি টাকা রোজ- 
গারের চেষ্টায় চলে গেল, কেউ হয়ত গবেষণার কাজে টাকা কম বলে 
চোখের ডাক্তার হয়ে গেল। আর একজন তো মরেই গেল। ভীষণ 
দমে গেলেন ফ্রেমিংং এরা কেউ তার কাজে বিশ্বাস করছে না। এরই 
মধ্যে ১৯২৯ খ্রীঃ বিজ্ঞানীদের এক সভায় ফ্লেমিং পেনিসিলিন সম্বন্ধে তার 
অভিজ্ঞতার কথা বললেন । কিন্তু শ্রোতার! কেউ তার আবিষ্কারকে গুরুত্ব 
দিলেন না, অনেকে সভা ছেড়ে চলে গেলেন । এদিকে অধ্যক্ষ স্যার রাইট 
তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার 
জন্য ধমক দিলেন। তা! ছাড়া টাকার অভাব গবেষণা কাজে বাধা হয়ে 
দাড়াল । এইভাবে প্রতি পদে বাধা পেয়ে তিনি ভীষণ ভাবে নিরুৎসাহিত 
হলেন। মনে আঘাত পেলেন। কারণ কেউ তাকে বুঝতে পারছে না। 
তবু তিনি ১৯২৯ খ্ৰীঃ ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক পত্রিকার জন্য 
একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেটি প্রকাশের আগে গবেষণাগারের যিনি 
অধ্যক্ষ তাকে দেখিয়ে, তার অনুমতি নিয়ে তবে প্রকাশের জন্য দেওয়াই: 
হচ্ছে নিয়ম । তিনি সেইজন্য প্রবন্ধটি পেশ করলেন স্যার রাইট-এর কাছে। 
প্রথমে তিনি অনুমতি দিতে রাজী হলেন ন|। কিন্তু ফ্লেমিং এবারে নাছোড়- 
বান্দ৷ ; তিনি এই নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না। তখন রাইট বললেন 
শেষের কয়েকটা লাইন বাদ দিতে, যেখানে লেখা ছিল “পেনিসিলিন 
ইনজেকশন হিসাবে বা ক্ষতস্থানের ওপর লাগালে রোগজীবাণু ধ্বংস করার 
ক্ষমতা রাখে ।? ফ্লেমিং জেদ ধরলেন, না একথাও থাকবে । অবশেষে 
রাইট নতি স্বীকার করে প্রবন্ধটি অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রকাশের অনুমতি 
দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লেখাটি প্রকাশিত হল এ বছরেই জুন মাসে । 

এর পরে (১৯৩৫ খ্রীঃ) ডোমেকের প্রন্টোসিল আবিষ্কারের খবর 
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ফ্লেমিং বলতেন পেনিসিলিন, সালভারসন ও 
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প্রন্টোসিলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী; কিন্ত ভাগ্যের বিরূপতায় 
তিনি পেনিসিলিন বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করার পদ্ধতি আবিষ্ারে ব্যর্থ 
হয়েছেন। এবার তিনি সেন্ট মেরী মেডিকেল স্কুল-এর ফার্াকোলজির 
অধ্যাপককে অনুরোধ জানালেন, পেনিসিলিন পৃথক করার উপায় 
আবিষ্কারের জন্য। একথা অধ্যক্ষ রাইট-এর কানে যেতে আবার ধমক 
খেলেন ফ্লেমিং ; ওষুধ দিয়ে শরীরের ক্ষতি না করে, রোগজীবাণু ধ্বংস করা 
যে সম্ভব, এ তথ্য রাইট কিছুতেই মানতে রাজী ছিলেন না। 

১৯৩৬ খ্রীঃ আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক সভায় ফ্লেমিং 
দেখালেন যে পেনিসিলিন-এর জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা কত বেশী; কিন্তু 
শ্রোতার! কেউই তার বক্তৃতায় খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না বা আগ্রহ 
প্রকাশ করলেন না। 

নিজের দেশে, নিজের খবেষণাগারে প্রতি পদে বাধা পেয়ে 
পেনিসিলিন পুথকীকরণ ও উৎপাদনের প্রচেষ্টা পিছিয়ে গেল আর ফ্লেমিং 
নিজেও তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আমেরিকায় তৃতীয় আন্ত- 
জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সভায় যোগ দিয়ে তিনি এই সান্তনা পেলেন 


যে সে দেশের খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা লাইসোজাইম ও পেনিসিলিন-এর 


তে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফ্লেমিং 
কথা স্বীকার করেন । 

কারের প্রথম দিকের সাফল্য ও ব্যর্থ- 
গ্রেট বৃটেনের অক্সফোর্ড শহরে স্তার উইলিয়াম 
জি-তে ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরে, প্রন্টোসিল-এর' 
রোগজীবাধু ধ্বংদ করতে সক্ষম এমন কোন ওষুধ 
স্থির করলেন । তিনি 


এমব হোল পেনিসিলিন আবি 
তার কাহিনী। এদিকে 
,ডুন স্কুল অব প্যাথোলে 
সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, 
নিয়ে গবেষণা করতে মন 


চেইনকে তথ্য সংগ্রহের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্রিকা খুঁজে 
দেখতে নির্দেশ দিলেন। 


ডাঃ ই, চেইন 


যান। তিনি ছিলেন বায়ো কেমিষ্টিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী; ইংলণ্ডে 
পৌছে তিনি খ্যাতনাম! বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে, বি, এম, হলডেনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন, উদ্দেশ্য ছিল যে কোন কাজ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা 
যেখানে হোক চলে যাওয়া । কিন্তু ভাগ্য তাকে অক্সফো্ড-এ ডাঃ ফ্লোরের 
গবেষণাগারে স্থায়ী কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল। দায়িত্ব নিয়ে 
চেইন চিকিৎসাবিজ্ঞানের পত্রিকা খুজতে শুরু করলেন এবং তার নজরে 
পড়ল ১৯২৯ খ্রীঃ পেনিসিলিন বিষয়ে লেখা ডাঃ ফ্লেমিং-এর সেই প্রবন্ধটি । 
লেখ পড়ে তিনি জানলেন যে পেনিসিলিন পরিশোধন করা বাঁ বেশি 
পরিমাণে তৈরি করার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। চেইন ফ্রোরেকে প্রবন্ধটি 
দেখালেন। তারা দুজনে তখন রকফেলর ফাউনডেদান-এর শরণাগন্ 
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আবিষ্কারের পিছনে--৯ 


হলেন, কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য! তাদের ভাগ্য ছিল ভাল ; আবেদনে 
সাড়া পাওয়া গেল। প্রতি বছর ৫০০০ ডলার হিসাবে পাঁচ বছরে 
২৫০০০ ডলার মঞ্জুর হোল । কাজ শুরু হোল ১৯৩৮ শ্রীঃ | চেইন ফ্রেমিং-এর 
পদ্ধতিতে অশোধিত পেনিসিলিন তৈরি করার পর তাকে কালচার টিউবের 
অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন। যোগ্য সহকারীর 
অভাবে প্লেমিং গবেষণা কাজের এই অবস্থায় থেমে গিয়েছিলেন । ডাঃ 
ফ্লোরে এবার সেই পরিশোধিত পেনিসিলিনের গুণাগুণ পরীক্ষা করলেন । 
তিন দফায় ইছুরের ওপর পরীক্ষা করে তারা পেনিসিলিনের কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরে ১৯৪০ খৃঃ ২৪ অগস্ট ইংলণ্ডের চিকিৎসা 
বিষয়ক বিখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেট পত্রিকায় তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ 
প্রকাশ করলেন। ফ্লেমিং এই লেখাটি পড়লেন, আর ছুটলেন অক্সফোর্ডে; 
আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবি জানাতে নয়, সফল বিজ্ঞানীদের আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাতে । চেইন-এর জীবনের পরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল 
মেদিন। ফ্লেমিংকে দেখে তিনি অবাক্‌; কারণ তার ধারণ। ছিল ফ্লেমিং 
বোধহয় মারা গিয়েছেন। তান! হলে এত বড় আবিষ্কারের পরে তিনি 
গবেষণ| শেষ করেন নি কেন? চেইন বললেন, 'স্তার, আপনি জীবিত 
জানলে আপনার কাছে আগেই উপদেশ নিতে যেতাম; কিন্তু আপনি 
কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন কেন ?? 
ফ্লেমিং স্বীকার করলেন, “যোগ্য সহকারীর অভাব, অর্থের অভাব ও 
অধ্যক্ষের বিরূপ মনোভাব আমায় কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল ।” 
এর পরে ফ্লোরে বৃটেনের রসায়নীক শিল্পপতিদের দরজায় দরজায় 
ঘুরলেন। কিন্ত বৃটেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে; কেউই 
সাহাধ্য করতে সম্মত হোল না। ফ্লোরে চিন্তিত, কি করা যায়? এমন 
সম্ভাবনাপূর্ণ ফলপ্ৰদ ওষুধ কি মানুষের কল্যাণ কাজে লাগানো যাবে না? 
ফ্লোরে কিন্তু হার মানতে রাজী নন। তিনি কিছু পেনিসিলিনের নমুনা 
নিয়ে আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন; যদি সেদেশে সাহায্য পাওয়া 
যায়। তখন যুদ্ধের সময়, দারুণ বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার ঝুকি নিয়ে 
তিনি আমেরিকা! পৌছোলেন। যাত্রাপথ খুব উৎকণ্ঠায় কেটেছিল। শুধু 
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পথের বিপদ.নয়, যদি পেনিসিলিয়াম ছত্রাক মরে যায় তবে যাওয়াটাই 
ব্যর্থ হবে। 

ডাঃ ফ্লোরে সেদেশে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের পেনিসিলিনের দারুণ 
.সন্তাবনা শক্তি বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। তাদের 

সামনে তখন সমস্যা ছিল কি উপায়ে বেশি পরিমাণে পেনিসিলিন ছত্রাক 
উৎপাদন করা যায়। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্দেশ দেওয়া হল 
বিভিন্ন জিনিষের নমুনা সংগ্রহ করবার জন্য, যাতে বেশী পরিমাণে ছত্রাক 
উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু কোন নমুনা ফ্লেমি-এর নমুনার চেয়ে 
উন্নততর হতে দেখা গেল না। ফ্লোরে অবশেষে এক মহিলাকে নিয়োগ 
করলেন বাজার থেকে পচা, ছাতাপড়া ফল, তরকারি কিনে আনবার জন্য । 
তার নাম মেরী, কিন্তু বাজারের লোকেরা তাকে বলত 'ছাতাপড়া মেরী’ । 
একদিন মেরী বাজার থেকে নিয়ে এল ছাতাপড়া, পচা তরমুজ । সেই 
ছত্রাককে কাল্চার টিউবে বাড়তে দেওয়া হল। এই তরমুজের ছত্রাক 
, থেকে পাওয়া গেল প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের পেনিসিলিন । আজ বিশ্বের 
বেশীর ভাগ পেনিসিলিন এই নমুনা থেকে তৈরী হয়। . , 

১৯৪২ খ্রীঃ রোগ নিরাময়ের জন্য পেনিসিলিন ব্যবহার আরম্ভ হোল। 
প্রথমে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের ওপর ও অল্প কয়েকপ্রকার রোগীর ওপর 
পরীক্ষামূলক ভাবে পেনিসিলিন ব্যবহার করে বিস্ময়কর ফল পাওয়া গেল। 
লণ্ডনের বিখ্যাত ‘টাইমস’ পত্রিকা ১৯৪২ খ্রীঃ ২৭শে আগস্ট পেনিসিলিনের 
বিল্ময়কর কার্যকারিতা সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেই 
ছিল যে নতুন ওষুধ পেনিসিলিন, প্রন্টোসিল 
বহুগুণ শক্তিশালী । কিন্তু এ নিবন্ধে 
দান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। 
রাইট ৩১শে আগস্ট “টাইমস্‌! 


প্রবন্ধে একথাও বলা হয়ে 
জাতীয় সালফোনামাইডের চেয়ে 
ফ্লেমিং বা অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের অব 


এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে স্তার এলমথ 
পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্র লেখেন । সেই পত্রে তিনি প্রস্তাব করে- 


ছিলেন “যদি পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য কাউকে জয়মাল্য দিতে হয় 
তবে সেই মালা পাওয়া! উচিত আলেরুজাণ্ডার ফ্েমিং-এর |  স্তার রাইট 
পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাজে যে বাধা স্থষ্টি করেছিলেন, নিজের এই 
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দোষ স্বীকার করে তার কিছুটা খালন করার চেষ্টা করেন। 

১৯৪৪ শ্রীঃ ডাঃ ফ্লেমিং ও ডাঃ ফ্রোরেকে বৃটিশ সরকার 'ভ্যার উপাধিতে 
ভুষিত করেন। পরের বছর ফ্লেমিং, চেইন ও ফ্লোরে পেনিসিলিন আবিষ্কারে 
তাদের মিলিত অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে যৌথভাবে “নোবেল পুরষ্কার! ' 
পান। 

স্যার ক্লেসিং ১৯৫৫ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন। তিনি যতদিন বেঁচে 
ছিলেন নিজেকে গবেষণার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং কি করে 
গবেষণা করতে হয় ছাত্রদের ও গবেষকদের সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন! 
সার স্তার হাওয়ার্ড ফ্লোরে পরে চলে যান অস্ট্রেলিয়ায় এবং বাকী জীবন 
সেখানে গবেষণার কাজ করেন। ডাঃ চেইন ১৯৪৮খ্ৰীঃ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে কাজ 
করেন। কিন্তু উচ্চমানের যন্ত্রপাতির অভাব, অপ্রতুল অর্থ তার গবেষণা 
কাজে ব্যাঘাত ঘটায় এবং তিনি অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে যান রোমে । পরে 
১৯৬১ শ্রঃ লণ্ডন বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ 
করে এবং তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন, শেষে ১৯৭১ খ্রীঃ অবসর নিলেন। 

ফ্লেমিংএর এই আবিষ্কার চিকি 


সা করতে চিকিৎসকদের আজ খুব 
আছে, যে রোগে মানুষ অকালে প্রাণ 
বণ রোগ আজ মানুষের কাছে হার মেনেছে । 


স্থবিধা হয়েছে। এমন বহু রোগ 
হারাত, সেই সব ভী 
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সেলম্যান ওয়াকসূম্যান 


১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ । ২রা নভেম্বর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বন্দরে 
জাহাজ থেকে নেমে এলেন বাইশ বছরের এক রুশ যুবক, যার নাম 
সেলম্যান এ ওয়াকসংম্যান। কারো বিশেষ নজরে পড়ার ব্যাপার নয়, মনে 
রাখবার মত কথাও নয়। তখন এমন কত লোকই তো রাশিয়া ছেড়ে অন্ত 
দেশে চলে বাচ্ছিল। সেলম্যানের জ্ঞাতি ভাইয়েরা আরও আগেই রাশিয়া 
ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল । কিন্তু সেলম্যান ওয়াকস,ম্যানের 
আমেরিকা আসার দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে কেন? কারণ তার হাত 
দিয়ে আমরা পেলাম এমন একটি ওষুধ, যা সারা বিশ্বের ক্ষয়রোগীদের 
হতাশ মনে নিয়ে এলো আশার বাণী । মনের অতৃপ্ত বাসন! নিয়ে অসময়ে 
পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছিল যাদের, নতুন করে বেঁচে ওঠার আশা 
সপ্তীবিত হল তাদের মনে। সেলম্যান ওয়াকসম্যানের জন্ম হয়েছিল 
রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের খুব ছোট শহর প্রিলুকাতে ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দে ৮ই 
জুলাই। সেদিন সেখানের লোকদের দারিদ্র ছিল আমাদের কল্পনার 


বাইরে । 

ছাত্র হিসেবে সেলম্যান ছিলেন দারুণ মেধাবী । খুব সহজেই তিনি 
পাঠ্য বিষয় বুঝে নিতেন। মা নিজেও তাকে সময় পেলেই পড়াতেন! 
মাত্র তের বছর বয়সে মায়ের নির্দেশমত বাড়িতে লাইসেন্সবিহীন ছোট্ট 
রের গরীব ছেলেমেয়েদের, পড়াতে শুরু করেন। তারা যেহেতু 
সুযোগ তাদের ছিল না। কাজেই যেটুকু 
আর এতে সেলম্যানের নিজেরও শিক্ষকতা 


স্কুল করে শহ 
গরীব, স্কুলে লেখাপড়া শেখার 
শেখানো যায় তাই ভাল। 


বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল । 
১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ । তার বিগ্ভালয় শিক্ষাক্রম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 


এই সময় তার মায়ের *আন্ত্িক অবরোধ’ রোগ হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার 
করতে হবে, না হলে জীবন সংশয় । কিন্তু সেতো ছোট শহর প্রিলুকাতে 
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 জন্তব নয়। অগত্যা ট্রেনে এক রাতের পথ 
দুইশত মাইল দূরে কিয়েভ শহরে বড হাস- 
পাতালে এনে ভি করা হল সেলম্যানের 
মাকে, কিন্ত তখন তার যা অবস্থা তখন 
অস্ত্রোপচার সম্ভব ছিল না। ছু সপ্তাহ যমে 
মানুষে চলল টানাটানি । মায়ের শয্যাপাশে 
সেলম্যান অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
নিঠুর মৃত্যু এসে মাকে ছেলের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 

এই ঘটনা সেলম্যানের মনের গভীরে যে 
ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ কর! 
সম্ভব ছিল ন|। তিনি স্থির করলেন, রাশিয়া 
ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন । 

প্রথমে সেলম্যান আমেরিকাতে তার 
খুডুতো ভাই মেনডেল কর্ণরাটের টাটা গবেষাণাগারে ডাঃ সেলম্যান 
বাড়িতে উঠলেন।. এই খামারটি ছিল নিউ 

ওয়াকসম্যান-_সামনে 

জাগি রাজ্যের মেটাচেন গ্রামে । এর কয়েক কালচার প্লেট ও 
মাইল দূরেই ছিল নিউত্রানসউইক ও রাটজার্স ; 
কলেজ, যেখানে সেলম্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তবে 


কয়েক মাস তার ভাইয়ের খামারবাড়িতে 
বুঝলেন খামার চালাবার সমস্তা কি, 


ম্যানের কাছে তার মনের কথা বললেন। ডাঃ লিপম্যান নিজেও ছিলেন 


১৪২ 


দেশত্যাগী রাশিয়ান ; তিনি তাকে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে পরামর্শ 
দিলেন এবং নিউত্রানস্উইক রাজ্যের আগামী বৃত্তি পরীক্ষা দিতে বললেন । 
সেলম্যান সেইমত পরীক্ষা দিলেন, সফল হলেন এবং ১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে রাটজার্স কলেজে কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভতি 
হলেন। প্রথম দিকে একটু অন্ুবিধা হয়েছিল । কারণ সে দেশের ভাষা, 
আচার-ব্যবহার সামাজিকতা ছিল তার কাছে অপরিচিত । তা ছাড়া 
আমেরিকান ছাত্ররা তার উচ্চারণ ও ভাষার ব্যাপারে প্রায়ই তাকে 
উপহাস করত। কিন্তু সেলম্যান সব অপমান উপহাস উপেক্ষা করে 
এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি স্থিরসংকল্প নিয়েছিলেন যে কিছুতেই 
পরাজয় স্বীকার করবেন না । 

দু’ বছর পড়ার পরে সেলম্যান কলেজের খামারবাড়িতে ঘণ্টায় এক 
সেন্ট পারিশ্রমিকে একটি কাজ নিলেন। এতে তার অর্থ সমস্তার কিছু 
সুরাহা হল এবং তিনি কলেজের কাছে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। কলেজের 
খামারে প্রতিমাসে তিনি পরিখা খনন করতেন, মাটির ওপরে বিভিন্ন ধরনের 
জীবাণুর আকুতি প্ৰকৃতি লক্ষ্য করে লিখে রাখতেন। তিনি আরও লক্ষ্য 
করলেন যে বিভিন্ন স্তরের মাটির প্রকৃতিএকে অন্য থেকে আলাদ1 ৷ জানতে 
ইচ্ছেহল তার যে মাটির বিভিন্ন স্তরের জীবাণু কেমন হতে পারে । নিবাঁজন 
পদ্ধতিতে (এসেপটিক) মাটির নমুনা নিয়ে বিশেষভাবে তৈরি কর! কালচার 
প্লেটে তিনি জীবাণু চাষ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন নান! 
ধরনের জীবাণু, কিন্তু তাদের সঙ্গে ছত্রাক জাতীয় প্রাণীও সহাবস্থান করে । 
কয়েক জায়গায় অনেক ছত্রাক কলোনী তৈরি করে, খালি চোখে দেখলে 
তাদের জীবাণু বলে মনে হবে, কিন্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের প্রকৃত রূপ ধরা 
পড়ে। তার শিক্ষকরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেন না। ছাত্র, 
জীবনেই এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন সেলম্যান। বহু বছর পরে 
জানা গেল এই ছত্রাক 'একটিনোমাইসেটিস জাতির এক উচ্চ পর্যায়ের 
জীবাণু এবং এরা গৃহপাঙ্গিত পশু ও মানুষের এক প্রকার রোগ স্থষ্টি করে 
অপর এক শ্রেণীর ছত্রাক থেকে পাওয়া পেনিসিলিন, সেই রোগ নিরাময় 


করতে পারে । 
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১৯১৫ সালে সেলম্যান স্নাতক হলেন। মেধাবী ছাত্রকে সকলেই 
নিজের কাছে পেতে চায় সহকারী বা সহকর্মী হিসেবে । কলেজের উদ্ভিদ | 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্াালস্টেড, সেলম্যানকে তীর গবেষণাগারে কাজ 
করতে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্ত ছেলেবেলা থেকেই সেলম্যান মাটি | 
ভালবেসেছেন, তার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন। মাটিকে তিনি শুধু 
মাটি হিসেবে দেখতেন না । মাটির মধ্যে তার চোখে ধরা! পড়েছিল কোটি 
কোটি জীবাণুর সজীব জগৎ । মাটি বোধ হয় তাকে জাদু করেছিল। চাষী ৃ 
লাঙল দিয়ে চাষ করার পরে মাটি শুঁকে দেখতেন। দেখতেন মাটির 
নিচে কত বিভিন্ন রকমের পোকা, জীবাণু । ছোট বয়সে তিনি মায়ের 
কাছে বাইবেল শুনতেন । এই ধর্মগ্রন্থের একটি উপদেশ তার মনের গভীরে 


রেখাপাত করেছিল। “ঈশ্বর মাটি থেকে বধ স্থষ্টি করেছেন এবং যে জ্ঞানী 
সে মাটিকে অবহেলা করবে না, ঘৃণা করবে না), 


সেলম্যান মাটিকে ছ্বণ। করেন নি, 


বরং মাটি সম্বন্ধে তার আরও কিছু 
জানবার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। 


তিনি সবিনয়ে অধ্যাপক হ্যালস্টেডের 
মামন প্রত্যাখান করে, নিউজান্সি কৃষি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন 
বিজ্ঞানী হিসেবে এবং সেখানেই তার জীবনের.বেশি সময় কেটেছিল 
গবেষক রূপে। 


১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তার বিয়ে হল প্রিলুককার মেয়ে শ্রীমতী ডেবোরা 
 ব্মালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জৈব রসায়ন নিয়ে 
কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল ইতিপূর্বে 


তিনি-সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে” 
বিবাহের পরদিনই ছুটি স্থাটকেস নিয়ে দুইজনে চললেন 
ক্যালিফোনিয়ার বার্কলিতে | সেখানে মৌলিক গবেধ্ণ। করে স্নাতকোত্তর 
- পিএইচ, ডি, ডিগ্রি পেলেন। এই গবেষণ। ছিল বিজ্ঞানে এক নতুন 
অধ্যায়ের সংযোজন_-য| পরে সয়েল মাইক্রোবায়োলজি নামে পরিচিত 
হয়েছে। এই গবেষণায় তিনি দেখালেন যে মাটির যত গভীরে যাওয়া 
যায় জীবাণু মংখ্য। ততই কমতে থাকে, কিন্ত ছত্রাক জাতীয় একটিনো” 
মাইসেটিস সেই অনুপাতে কমেনা। এমন কি মাটির অনেক গভীর 
স্তরে তিনি ছত্রাকের উপস্থিতি প্রমাণ করলেন। তিনি আরও প্রমাণ 
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করলেন যে, জীবাণুদেরও গোষ্ঠী আছে। কখনও একদল জীবাণু অপর 
দলকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, আবার কখনও হয়ত অপর দলের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে হয় তাদের মেরে ফেলে, না হয় নিজেরা মরে যায়। আরও এক 
আশ্চর্য তথ্য তার চোখে ধরা পড়েছিল, সেটি হল মাটিতে ১১৯১ 
জীবাণু বেশি দেখা বায় না। কেন? রোগীর মল, মুত্র বা 
যাওয়া প্রাণী তো মাটিতেই থাকে, সেই রোগজীবাণু কোথায় হাসির হি 
তাদের পাওয়া যায় না কেন? এই “কেন'র উত্তর খু'জতে গিয়ে তিনি 
বুঝতে পারলেন, মাটিতে যে জীবাণুর! থাকে, তারাই রোগজীবাণুকে ধ্বংস 
করে। এইবার তিনি চিন্তা করলেন যে, মাটিতে পাওয়া জীবাণু বা তাদের 
তৈরি কোন জৈব রসায়ন দিয়ে মানুষের ক্ষতিকারক রোগজীবাণু ধ্বংস করা 
সম্ভব হতে পারে কি না। 

বার্কলিতে ছুবছর কাজ করে ডাঃ ওয়াকস্ম্যান রাটজার্সে ফিরে ( 
এলেন। তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল তাতে ইন্ধন দিল জাতীয় গবেষণা 
সংস্থা ও আমেরিকার টি. বি. সংস্থা । তারা ডাঃ ওয়াকসম্যানকে 
হক্মারোগ জীবাণু মাটির সংস্পর্শে এলে কি হয়, সে বিষয়ে অনুসন্ধান 
করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দেখা গেল, তারা বেশি দিন বাচে না। 
কেন, কে তাদের মেরে ফেলে ? নিশ্চয়ই মাটির কোন জীবাণু বা ছত্রাক । 


ডাঃ ওয়াকস-্যান তারই এক সুযোগ্য সহকারী ডাঃ রেনে জে ডুবৌকে 


এই কাজের ভার দিলেন । ১৯৩৯ ্রীষ্টাব্দে টাইরোথি_সিন নামে এক 
জীবাণু পৃথক করলেন ডাঃ ভূর্বো, যা অনেক প্রকার রোগ জীবাণু মেরে 
ফেলতে পারে। কিন্ত টাইরোথি,সিন ভীষণ বিষাক্ত। মানুষ বা কোন 

এই আবিষ্ষারকে কিন্ত বিফল বলা 


প্রাণী তা সহা করতে পারবে না। 
যাবে না। কারণ, এই আবিষ্কার এক স্বদূরপ্রসারী ইঙ্গিত নিয়ে এল 


বিজ্ঞানী সমাজে । কারণ এর দ্বার জানা গেল যে মাটি থেকে জীবাণুর 
সাহায্যে রোগ নিরাময় সম্ভব হতে পারে। এখন খুঁজতে হবেঃ কোথায় 


সেই জীবাণু? 
তার সহকারীরা জীবাণু খুজে বার করার কাজে 


ডাঃ ওয়াকসংআ্যান ও ক 
হাত দিলেন। কোথায় সেই জীবাণু, তা তো জানা নেই। তারা খুজতে 
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bl 


’ দল, জলা, ডোবা, নদী সমুদ্র সার - 
তারা। স্ষ্যাপার মত খু'জতে লাগলেন 
বার ছোয়া লেগে মানুষের রোগ সারবে। ১৯৪০ 
শষ্টাব্দে একটিনোমাইসেটিস জাতীয় ছত্রাক থেকে পাওয়া গেল একটিনো- 
মাইসিন কিন্তু সেটাও দেখ গেল ভীষণ বিষাক্ত। এদিকে কলেজ বর্তৃপক্ষ 


শেষে কি সাফল্যের দরজায় এসে 
থেমে যেতে হবে? তিনি তখন আমেরিকার বিখ্যাত ওষধ-প্রস্তত- 
কারক সংস্থ। মার্ক শার্প আ্যা ডোম কোম্পানীর শরণাপন্ন হলেন। তারা 


ডাঃ ওয়াকসআ্যানের গবেষণা সম্পর্কে কিছু কিছু খবর জানতেন, এক কথায় 
সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয় 
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ও বিজ্ঞানীর এই মিলন ফলপ্রন্থ হয়েছিল। ডাঃ ওয়াকস-ম্যান সেখানে 
কাজ করে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং নিজেই বলেছেন যে, “সেখানে 
গবেষণার সুন্দর পরিবেশ ছিল, ছিল মৌলিক গবেষণা করার অচেল সুযোগ 
এবং তার! গবেষণার গুরুত্ব ঠিকমত বুঝতেন ও সব ব্যাপারে সহযোগিতা 
করতেন ৷? “ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের সঙ্গে তাদের এই সহযোগিতা বহু বছর 
ধরে চলেছিল । 

মার্ক কোম্পানীর নতুন গবেষণাগারে পুরাতন ও নতুন সহযোগীদের 
সাহায্যে একের পর এক ত্যার্টিবায়োটিক আবিষ্কার হল ; কিন্তু কোনটাই 
কাজের নয়। কোনটা হয়ত ভীষণ বিষাক্ত, আবার কোন্টা কোন কাজের 
নয়। প্রায় দশ হাজার রকম মাটির নমুনা থেকে অগণিত শ্রেণীর জীবাণু. 
পাওয়| গেল । কিন্তু এত পরিশ্রম নিয়ে এলো বিরাট ব্যর্থতা ও হতাশা! । 
কিন্তু ডাঃ ওয়াকস ম্যান কি পরাজয় স্বীকার করতে পারেন? শী; ছেলেবেলা 
থেকেই তিনি সংগ্রামী। জয় কখনও তার হাতে নিজে থেকে ধরা দেয় নিচ... 
তিনি পরিশ্রম করে জয়কে অর্জন করেছেন। 

প্রায় এক বছর কাটল ব্যর্থতার মধ্যে । অবশেষে একদিন এক চাষী 
একটা মরা মোরগ নিয়ে হাজির হল তার গবেষণাগারে । মোরগটির 
দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পাওয়া গেল কিছু মাটি। সেই মাটি ফেলে দিলেন না | 
ডাঃ ওয়াকস.ম্যানঃ কালচার প্লেটে ফেলে চাষ করে পাওয়া গেল স্ট্রেপটো- 
মাইসিস গ্রিসাস জাতের এক প্রকার ছত্রাক ৷ সেই ছত্রাক বিভিন্ন জীবাণুর 


কালচার প্লেটে দিলেন ডাঃ ওয়াকসম্যান। সফলতার আশাও করেন 
নিতিনি। কিন্তু আশ্চর্য হবার সময় এলো যখন দেখা গেল যক্মারোগ 
। তবে এই কি সেই পরশপাথরঃ 


জীবাণু এই ছত্রাকের ছোয়া পেয়ে মরে গেল 

যার ছোয়া লেগে যন্মারোগ সারবে? কয়েকজন সহকারীর সঙ্গে তিনি 
গেলেন সেই চাষীর খামারে, কোথায় সেই সার-গাদা যেখানে লুকিয়ে 
আছে যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের চাবিকাঠি । সব সার এনে তুললেন তারা 
ল্যাবরেটারীতে । কেউ বা উপহাস করল পাগল বলে ৷ গায়ে মাখলেন 
না তিনিঃ_উপহাস আর অবজ্ঞা উপেক্ষা করেই তো তিনি আজ ডাঃ 


তার পর শুরু হল তাদের অম 


ওয়াকস.ম্যান। [নুষিক পরিশ্রম । বিশ্রাম 
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কলে গেছেন তারা । রোগ নিরাময়ের পরশপাথর পাওয়া গেছে, বিশ্রামের 
দিন রি চাপা থাকে নি। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে রা 
আগে হলে হয়ত লোকে অবিশ্বাস করত | কিন্তু মাত্র গত বছ রন 
সিলিন আবিষ্কার হয়েছে। লোকে তখন আরও নতুন ত্যার্টিবায়ে তি. 
জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। আমেরিকার বিখ্যাত হাসপ ৰ 
থেকে এলেন ছজন ডাক্তার, ডন, এইচ. ফেল্ডম্যান ও এইচ. সি. be 
প্রার্থনা করলেন গিনিপিগ পরীক্ষার জন্য কিছু ওষুধ যার নাম 7 
ডাঃ ওয়াকস ম্যান ‘স্ট্রেপটোমাইসিন ৷ আরও নান! জায়গা রি? j 
র্ক কোম্পানী সকলকে 'স্ট্রেটোমাইসিন 
প্রত্যেককে অন্তুরোধ করলেন বিভিন্ন রোগে 
ওয়া যায়, তা যেন যথাসময়ে জানানো = 
ক খবর আসতে থাকল। al 
সারাচ্ছে নতুন আ্যা্টিবায়োটিক। কেউ রি 
মোট কথা, পেনিসিলিন যে রর 
অনেকগুলিই এই নতুন ত্যার্টিবায়ো 

ঘপটোমাইজিন সারাতে কিন্ত সবচেয়ে আনন্দদায়ক রা 
ফেন্ডম্যান ও ডাঃ হিনশর-এর Dee: 
|রীরে টি. বি. রোগ স্থৃষ্টি করে একর 
গন, অপর দলকে দিলেন ন1। WS 
শব মরে গেল, আর যাদের টো মাইদি? 

GAs গেল। অবিশ্বাস্ত সুখবর, এ 
যুধ কি সত্যিই মানুষের টা 
শতুন একদল গিনিপিগের টর্চ 
আচ্ছা, আরও একবার পরীক্ষা হে রর 
কষ্ট না, তার আর দরকার হোল না। তৃতীয় 

পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপরেই করতে হোল। 
মেয় ক্লিনিকে একটি অল্পবয়সী মহিলা রোগীর চিকিৎসা হচ্ছিল ১৯৪ 
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সরবরাহ করলেন । তবে 


রোগ সারাবার ও 
এলো? আবার পরীক্ষা করে দেখা যাক 


হোল, একই ফল। 


খ্রীঃ জুলাই মাস থেকে যক্ষ্মা রোগের জন্য । চিকিৎসা সত্বেও রোগ বেড়ে 
যেতে থাকল । পরের বছর অক্টোবর মাসে তার বুকের ডান দিকের গাজর 
অপারেশন করে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অপারেশন ছুই 
তিন পর্যায়ে কর! হয়। প্রথম. পর্যায়ে তিন, পরে আরও তিন বা চারটে 
পাঁজর বাদ দেওয়া হয় । নভেম্বর মাসে ১ তারিখে প্রথম অস্ত্রোপচার করা 
হয়, রোগীর বাদিকের ফুসফুসে তখন কোন রোগ নেই । অস্ত্রোপচারের, 
১৫ দিন পরে বুকের ছবি করে দেখা গেল বাঁদিকেও যক্ষ্মা রোগ আক্রমণ 
করেছে। মেয়েটির বাচবার আর কোন আশা নেই । কি করা যায়? 
গিনিপিগের ওপর পরীক্ষার জন্য যে স্টেপটোমাইসিন আনা হয়েছিল, 
তার থেকে ১ গ্রাম ধার নিয়ে রোগীকে দেওয়া শুরু হোল । মাত্রা জানা 
নেই, কি কি প্রতিক্রিয়। হতে পারে তাও জানা নেই । সেই জন্য গ্রামের 
১০ ভাগের ১ ভাগ দেওয়া হল রোগীনীটিকে ২০শে নভেম্বর থেকে । প্রসঙ্গ- 
ক্রমে জানাই, এখন সাধারণভাবে দেওয়া হয় প্রতিদিন ১ গ্রাম করে। 
পরের বছর ১৩ই জানুয়ারী আবার এক্স-রে হোল? বাঁদিকের ফুসফুসে 
রোগের কোন পরিবর্তন হয়নি । বোর্ড বসল, অনেক মাথা পরামর্শ করে 
ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে বললেন। অবশেষে ৯ই এপ্রিলের ছবিতে 
দেখ| গেল বাঁদিকের ফুসফুস পরিষ্কার হয়েছে। স্্রেপটোমাইসিন চলতে 
থাকল; এদিকে পর্যায়ক্রমে অস্ত্রোপচার পর্ব শেষ হোল । রোগী সুস্থ হয়ে 
উঠল; কিন্তু তাকে ছাড়া হোল না। নজরে রাখতে হবে, প্রথম রোগী, 
কি হয় বলা যায় না। শেষে ১৯৪৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে রোগী হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পেল। এই রোগীর পরে বিবাহ হয়, সংসারের সব কাজ 
করতে হোত তাকে, তিনটি সন্তান হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম যম্মীবোগী, 
যার জীবন ডাঃ ওয়াকস আযানের তৈরি স্্রপটোমাইমিনের কল্যাণে অসময়ে 
ঝরে যায়নি ; নতুন ওষুধের কল্যাণে হয়ত তার মনের ইচ্ছা পূর্ণতা 
পেয়েছিল | 
স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগীর ওপর 
পরীক্ষা করার স্থযোগ পেয়েছিলেন ডাঃ ওয়াকসআ্যান; কিন্তু ফ্লেমিং-এর 
পেনিসিলিন আবিষ্কার, আর মানুষের কল্যাণে তার ব্যাপক ব্যবহারের 
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মধ্যে প্রায় ছুই যুগ সময় কেটে গিয়েছিল । এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ মরে গিয়েছিল, যারা হয়ত পেনিসিলিন চিকিৎসার স্থুযোগ পেলে 
বেঁচে যেত। এই দেরির কারণ সম্বন্ধে ডাঃ ওয়াকসম্যান বলেছেন, 
“ক্লেমিং সময়ের আগে জন্মেছিলেন এবং তার আবিষ্কারও সময়ের আগে 
হয়েছিল। এত বড় আবিষ্কারের জন্য তখন কেউ তৈরী ছিল না, চিন্তাও 
করে নি।' ১৯২৮ খ্রীঃ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ধারণার বাইরে ছিল যে কোন 
জীবাণুর দেহনিঃস্থত রসায়ন ও পদার্থ দিয়ে অন্ত কোন রোগ জীবাণু ধ্বংস 
করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল হঠাৎ, 
বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তর এত বড় আবিষ্কার বিশ্বাস করতে পারে নি। 
9" স্টেপটোমাইদিন আবিার একটি পরিকল্পিত পরিশ্রমের 
ইফল। পেনিসিলিন আবিষ্কারে উৎসাহিত বিজ্ঞানীরা ও বধ প্রস্ততকারক 
সংস্থ সকলে একযোগে আরও এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের চেষ্টায় নিজেদের 
নিয়োজিত করেছিল । শুধু ওয়াকসংঘ্যান ও তার সহকারীর! ১০,০০০ 
রকম মাটির নমুনা থেকে প্রায় ১০০০০ জীবাণু কালচার প্লেটে চাষ 
করেছিলেন। তার মধ্যে পাওয়! গিয়েছিল যল্ারোগীদের জীবনবক্ষাকারী 
সর্পটোমাইসিন। বাকি পরীক্ষাগুলে৷ কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছিল? না, 
ডুর্বোর ১৯৩৯ খ্রীঃ টাইরোথি_সিন আবিষ্কার, পরবর্তী বছরে একটিনো- 
মাইসিন স্ট্টোখি,সিন আবিষ্কার কোনটাই ব্যর্থ নয়। তারা ছিল 


স্রেপটোমাইসিনআবিষ্কারের পথ-নির্দেশক। স্ররেপটোমাইসিন আবিষ্কারের 
পরে আরও বহু এটিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং তা সম্ভব হয়েছে 
সেই ‘ব্যর্থ’ বিজ্ঞানীদের সফল আবিষ্ষারে। 

যাই হোক, স্রেপটোমাইসিন ব্যবসায়িক 


তাকে যা লভ্যাংশ দিচ্ছিল তার থেকে তিনি কোটি কোটি টাকা 
অর্জন করতে পারতেন। 


ওয়াকস্ম্যানের প্রকৃতি ছিল অন্য 
রকম। অঙ্গরোধ করলেন, ‘স্ট্রেপটোমাইসিন 
তৈরির একচেটিয়া অধিকার তোমরা ছেড়ে দাও, সকলে তৈরি করুক 

” এর জন্য তাকে রয়েলটি ছেড়ে দিতে 
হবে, তা হোক। ও সকল যেন সকলে পায়। এর মধ্যে 
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[মার্ক কোম্পানী থেকে যে লভ্যাংশ তিনি পেয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই 
“তিনি দান করেছিলেন। প্রায় অর্ধেক দিয়েছিলেন রাটজার্স বিশ্ব 
£বিগ্ভালয়ে গবেষণার জন্য ও অন্য দেশ থেকে আগত গরীব ছাত্রদের বৃত্তির 
জন্য । প্রায় সিকি অংশ তার ২৫ জন সহকারীকে ভাগ করে দিয়েছিলেন 
নিজের জন্য সামান্য কিছু রেখে । এছাড়া প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করে 
১৯৫৪ খুঃ ৭ই জুন তিনি স্থাপন করেছিলেন ‘ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রো- 
বায়োলোজি” যে বিজ্ঞান পথের তিনিই ছিলেন প্রথম পথিক। তার এই 
বিরাট আবিষ্কারের জন্য ১৯৫২ খুঃ বিজ্ঞানীদের আকাঙ্খিত “নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছিলেন । = ৃ 
১৯৬২ খৃঃ সস্ত্রীক ডাঃ ওয়াকস,আ্যান এসেছিলেন আমাদের দেশে, 
আমাদের এই শহর কলকাতাতে। ২৪শে মার্চ তিনি কলকাতা স্কুল অব 
ট্রপিকাল মেডিসিনে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, যার বিষয় ছিল, ‘এণ্টি 
বায়োটিক ; পাস্ট-প্রেজেণ্ট-ফিউচার’ অর্থাৎ এন্টিবায়োটিকের অতীত, 
বর্তমান ও ভব্ষ্যিং। পরের দিন তিনি ‘বেঙ্গল টিউবারকলোসিস এসো- 
সিয়েশন’ ভবনে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই প্রবন্ধ লেখকের 
সেদিন মহাবিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াকস-ম্যানের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। অল্প সময় আলাপ করেও সৈদিন তিনি মুগ্ধ হয়ে 
ছিলেন। সরল, প্রাণখোলা এই বেঁটেখাটো! বিজ্ঞানী যে আসলে কত 
বিরাট ছিলেন, তা ধারা তাকে দেখেছেন? তারা সকলেই স্বীকার করবেন 
গবেষণা থেকে অবসর নেবার পর তিনি নিজের বাড়ির পিছনের 
বাগানে কাজ করতেনঃ আত্মজীবনী লিখতেন, আর মাঝে মাঝে তার 
প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অফ মাইক্রোবাইলোজিতে অন্য বিজ্ঞানীদের উপদেশ 
{ দিতেন, উৎসাহ দিতেন । বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায় স্থষ্টিকারী এই বিজ্ঞানী 
১৯৭৩ খৃঃ ১৬ই অগস্ট ৮৫ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে 


: তার প্রিয় মাটির কোলে আশ্রয় নিলেন। 
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লর্ড লিস্টার 
গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোগীর ওপর অজ্ঞান করার পদ্ধতি 
আবিষ্কার হয়েছে ; শল্যচিকিৎসকদের তা 


তে অনেক সুবিধা হয়েছে বটে, 
কিন্ত রোগীর বিশেষ লাভ হয়নি ৷ অপারেশনের পরে ক্ষতস্থান দূষিত 


হয়ে পচে প্রায় সব রোগী মার! যেত। এই পরিবেশে ডাক্তারী পাশ 


| করেন। তরুণ চিকিৎসকের 
তার জন্ম হয়েছিল ১৮২৭ খৃঃ ইংলণ্ডের এসেক্স 
বাবা জ্যাক্সন লিসউার। ব্যবসা করতেন, 
| তবে তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞান অন্তরাগী । অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 

কাজ করতে তিনি খুব ভালবাসতেন । যোসেফ বোধ হয় বাবার কাছ 
থেকে বিজ্ঞানকে ভালবাসার (পেরণ| পেয়েছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ তিনি 
চিকিংসা বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন! লিস্টারের মনে গোপন ইচ্ছ! ছিল 
পাশ করে সারজারি করবেন। যখন তিনি কলা বিভাগের ছাত্র, সেই 
সময় তিনি ডাঃ লিস্টনকে এক রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করতে 


দেখেছিলেন। সেই সময়েই সারজেন হবার বাসনা তার মনে বাসা বেঁধে- 
ছিল। সে যুগে সার্জারি কিন্তু খুব লোভনীয় বিষয় ছিল না। হবে কি 
টিরোগী কোনক্রমে রক্ষা' 


করে? যদি অপারেশন করার পরে শতকর! এক 
গায়, তাতে সেই সারজেনের মপাম না হয়ে বদনামই বেশী হয়। এস্ব 


জেনেও ডাঃ লিস্টার শল্যবিষ্ঠায় পারদশী 


পাশ করার পরে তিনি কিন্তু সারজারী না করে, গবেষণার কাজে হাত 
দিলেন; তাও চোখের পেশী 


বা চামড়ার পেশী প্রভৃতি নিয়ে। কিছুদিন 
পিগুনে কাজ করার পরে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য লিসটার 
1 ১৫২ 


লর্ড লিস্টার 


এডিনবর! যাওয়া মনস্থ করেন । সেখানে তার পরিচয় হোল অধ্যাপক 
জেমস. সাইম্স-এর সঙ্গে । দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য সত্বেও গভীর 
বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল । সাইম্স তরুণ লিসউারের মধ্যে প্রতিভার/ঝলক 
দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সময় এডিনবরা কলেজ হাসপাতালে 
শল্যচিকিৎসা বিভাগে একটি পদ খালি হয়। অধ্যাপক সাইম্স 
লিসংটারকে ওঁ পদের জন্য আবেদন করতে বলেন। লিসটারও তার 
উপদেশমত আবেদন পত্র পাঠালেন এবং চাকরীও পেলেন । দায়িতবপূর্ণ 
কাজ পেয়ে তিনি খুব খুশী! কয়েক বছর খুব মন দিয়ে কাজ করে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন । এর পরে ১৮৫৬ খ্রীঃ ডাঃ সাইম্স-এর বড় মেয়ে 
এগনেসের সঙ্গে তশার বিয়ে হোল । 


১৫৩ 
আবিজ্কারের পিছনে--১০ 


বিয়ের পর দুজনে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে । নানা দেশে 
হাসপাতাল দেখা, সেই সব দেশে শল্যচিকিৎসার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে, লিস্টার আবার ডুবে গেলেন নিজের 
কাজে। হাসপাতাল, ছাত্রদের পড়ান ছাড়া নিজের গবেষণা কাজও চলতে 


থাকল। এই সময়ে তার কাছে আমন্ত্রণ এলো গ্রাসগো মেডিকেল কলেজ 
থেকে, শল্যবিগ্ভা অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য৷ 


লিসউার এ সুযোগ 
ছাড়লেন না। এই গ্লাপগো হাসপাতালে কাজ করার সময়েই তিনি 
শল্যচিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুচনা করেছিলেন। 


হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখছেন লিসটার । 
বেশীরভাগ রোগীর ক্ষত বিষিয়ে উঠেছে। পুঁজ, রক্তে দূষিত বিছানার 
দিকে তাকান যায় না দর্ন্ধে যেন বমি উঠে আসে । এদিকে রোগী 
বরে ধুকছে, ক্রু এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর কোলে»_যেখানে তাদের শান্তি, 
কষ্ট থেকে মুক্তি | লিসউার ভাবেন কেন এমন হয়? এটা কি সম্ভব 
যে হাসপাতালের ওয়ার্ডে দূষিত পোকা ক্ষত বিষিয়ে দিচ্ছে? আচ্ছা, 
তাহলে ছুই রোগীর মধ্যের ব্যবধান বাড়িয়ে দেখা যাক কি হয়। একই 
অবস্থা অপারেশনের পরে ক্ষত বিষাক্ত হোল এবং পরিণতি মৃত্যু ৷ 


সুতরাং এটা কারণ নয়। আর হাসপাতালে না হয় জীবাণু আছে; 
রোগীর বাড়ীতেও তো একই দৃশ্য । অ' 


পারেশনের পরে ক্ষতস্থান পচে যায়ঃ 
নর হয়, দারুণ ঘাম আর শেষে মৃত্যু 
সব সময়ে লিসটার 


ভাবেন কিভাবে ক্ষতস্থান পচে যাওয়া, বিষিয়ে 
ওঠা বন্ধ করা যায়। 


এক বন্ধুর মুখে শুনলেন ফ্রান্সে লুই পাস্তর নামে এক 
বিজ্ঞানী লিখেছেন বাতামে পোকা উড়ে বেড়ায়। তার! খাবার, ক্ষত, 
জল ইত্যাদি দুষিত করতে পারে। কোন জীবাণু যে কোন প্রকারের 
ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে এসে পচন ক্রিয়া 


ভাবলেন তাহলে আমাদের 


উঠতে পারে। 


কিন্তু সব জীবাণু নির্মূল করা তো সম্ভব 
নয় ; কারণ তারা বাতাসে উ 


উছে। তবে আমাদের হাতে, শরীরে, 
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পোষাকে, যন্ত্রে যে সব জীবাণু থাকে তাদের তো মেরে ফেলা সম্ভব৷ পাস্তর 
লিখেছেন জল ফুটিয়ে, কোন আ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে অথবা যন্ত্রপাতি 
জলে সিদ্ধ করে এই সব জীবাণু মেরে ফেলা সম্ভব । কিছু জিনিস না হয় 
জলে ফুটিয়ে জীবাণু মুক্ত করা গেল, কিন্তু রোগীর শরীর, সারজেনের হাত 
কিভাবে শোধন করা যাবে । এরকম ত্যান্টিসেপটিক কোথায় পাওয়া 
যায় যা মানুষের চামড়ায় কোন ক্ষতি করে না, অথচ জীবাণু মেরে ফেলতে 
পারে। খবর পেলেন কালভার্ট নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী কার্বলিক 
আ্াসিড তৈরী করেছেন। ড্রেনের জল শোধন করা ও দুর্গন্ধ দূর করার 
জন্য ইংল্যাণ্ডে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছে। তিনি. ঠিক করলেন, 
অপারেশনের পরে ক্ষতস্থানে কার্বলিক আ্যাসিড লাগিয়ে' দেখতে হবে । 
পরের রোগীর অপারেশনের পরে কার্বলিক আযাসিডে গজ ভিজিয়ে 
চামড়ার ওপরে ঘসে দিলেন; ফল কিন্তু খারাপ হোল। সেপটিক হোল 
না বটে ; কিন্তু যেখানে আযাসিড লাগান হয়েছিল, সেই জায়গাটা পুড়ে 
গেল। তবে .এটা তিনি বুঝলেন যে এই আযাসিডে চামড়ার ওপরের 
জীবাণু ধ্বংস করা সম্তব। পরে কার্বলিক আযাসিড আরও শুদ্ধভাবে তৈরী 
হোল, লিস্টার সেই আযাপিভে তিসির তেল মিশিয়ে কার্ধলিকের ক্ষার 
প্রভৃতি কম করে নিয়ে অপারেশনের পরে ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহার করা! 
শুরু করলেন। কাজ তো খারাপ হোল না ; পাশের রোগীর ক্ষত বিষিয়ে 
যাচ্ছে কিন্ত আ্তা সিডে যার ক্ষত ড্রেস করা হচ্ছে তার ক্ষত বিষাক্ত হচ্ছে 
না। তবে আশে পাশের চামড়া একটু পুড়ে গিয়ে কালো! হচ্ছে ; কিন্তু 
রোগী তা সেরে উঠছে । লিস.টার বুঝলেন জল বা তেল মেশান খুব অল্প 
পরিমান কার্বলিক অ্যাসিভ ক্ষতস্থানের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। 
সুতরাং যা কিছু অপারেশন করতে লাগে,ছুরি, কাচি, এমন কি সারজেনের 
হাত, সবই অপারেশনের আগে শোধন কর! উচিত। 

১৮৬৫ খৃঃ তার কাছে এক রোগী এল ; রোগীটির পায়ের হাড় ভেজে 
চামড়া ফুটো! করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে । এ ধরনের রোগীর অপারেশন 
মানে পা কেটে বাদ দেওয়া । এই অপারেশনের পরে প্রায় সব রোগী 
মার! যেত; যারা বাঁচত তারা চিরদিনের মত বিকলাঙ্গ হয়ে থাকত। 
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লিসউার এই রোগীর পা বাদ দিলেন না; অপারেশন করে ভাঙ্গা 
হাড় ঠিকভাবে বিয়ে দিলেন। ক্ষতদ্থান কার্ধালিক লোশন দিয়ে ড্রেস 
করা হোল ; সব যন্ত্রপাতি জলে ফুটিয়ে কার্বলিক লোশনে ভিজিয়ে নিয়ে 
অপারেশন করা হোল । রোগী সুস্থ হয়ে হেঁটে বাড়ী গেল। এর পরে আরও 
দশটি রোগীর ওপর একই ধরনের অপারেশন করলেন লিসটার । ফল, চমক 
দেবার মত। মাত্র একজন মারা গেল, একজনের অঙ্গ বাদ দিতে হোল) 
বাকী নয়টি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী গেল। যাদের ভাগ্যে ছিল 
নিশ্চিত মৃত্যু, তারা সেরে উঠল; এ যেন এক অবিশ্বান্ত ঘটন]। ১৮৬৭ 
খৃঃ এই চিকিৎসা পদ্ধতি 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। কেউ 
বিশ্বাস করল, আবার কেউ করল অবিশ্বাস। 

১৮৬৯ খৃঃ লিসউার গ্লাসগো ছেড়ে এডিনবরা এলেন, মেডিকেল 
কলেজে শল্যচিকিৎসাবিদ্যা অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন । এখানেও 
তিনি কার্ষলিক আযাসিভ লোশন প্রতিটি রোগীর অপারেশন করার সময় 
ব্যবহার করতেন। এর ফলে এখানেও তার অপারেশন রুরা রোগীদের 
মধ্যে মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে গেল। 

এর পরে আমরা দেখেছি যে লিসটার অপারেশন করবার সময়ে এক 
বিশেষ ধরনের যত দ্বিয়ে কার্বলিক আযাসিভ ৫ 


প্র করছেন। একে তো 
কার্বলিক আযাসিডের গন্ধ খারাপ, স্প্রে করে সারা ঘরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে । 
শেষে সহকারী ডাক্তার-নার্স সকলেই বিরক্ত হোল । লিসটার নিজেও 


খুশী নন, রোগীর ভাল হওয়ার জন্য এই কষ্ট তাকে সহ করতে হচ্ছে। তিনি 
নিজে বলেছেন, ‘যদি এই স্প্রেন। 


হয়, আমার চেয়ে কেউ খুশী হবে না । 


শার পরে, ভুল চিকিৎসায় 'ষেই হাড় 


হাতটা হয়ে গিয়েছিল একেবারে 
অকেজো। সেই যুবক লিস.টারের শরণাপন্ন হোল। সে শুনেছে তিনি 


অনেক কঠিন রোগী সুস্থ করেছেন। লিস্টার তাকে বোঝালেন, ‘দেখ, 
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ভিসূটারের কার্বালক আ্যা'স্ড স্প্রে করার যন্ত্র 


এই অপারেশন করতে হলে তোমার এঁ হাড় আবার ভাঙতে হবে। তার 
পরে ঠিকভাবে বসিয়ে প্রাসটার করতে হবে । কিন্তু এই অপারেশনে খুব 
বিপদ, প্রায় সকলেরই ঘা বিষাক্ত হয়ে মারা যায় * সে যুবক কিন্ত 
নাছোড়বান্দা ; বলে “মৃত্যু হয় হোক, আপনি আমায় অপারেশন করুন’ । 
শেষে লিস্‌টার রাজী হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন অপারেশনের 
সময় কার্বলিক এ্যাসিড স্প্রে করতে হবে, যাতে বাতাসের জীবাণু অপা- । 
রেশনের ক্ষত বিষিয়ে তুলতে না পারে । কিছুদিন তিনি ডাঃ রিচার্ড সনকে 
দেখেছেন অপারেশনের আগে শরীরের বিশেষ অংশ অসাড় করবার জন্য 
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এক যন্ত্রের সাহায্যে ইথার স্প্রে করতে । লিসটার এ যন্ত্রের সাহায্যে জল- 
মেশান কমজোরী কার্বলিক এ্যাসিভ অপারেশনের সময় স্প্রেকরলেন। 
অপারেশন হয়েছিল ১৮৭০ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর; আজ থেকে গায় ১১০ 
বছর আগে। কাজ হয়েছিল সুন্দর, এক ফোটা পুঁজ হয়নি। এতে 
লিস্টার উৎসাহিত হয়ে আরও বড় যন্ত্র তৈরী করালেন । সেটা আবার 
সব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অন্থৃবিধে হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীঃ একটি ছোট যন 
তৈরী করালেন। তার মধ্যে কমজোরী কার্বলিক আযাদিভ উচ্চচাপে ভরা 
খাকত, মুখ খুলে দিলে, মেঘের মধ্যে জলকণার মত আযাসিড বেরিয়ে 
আসতো । 

নিরাপদ শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের পরে ১৮৭৪ খ্রীঃ লিসটার 
একটি পত্র লিখলেন লুই পাস্তরকে ৷ লিস্‌টার অকৃতজ্ঞ ছিলেন না? 
কারণ ক্ষতস্থান দুষিত হওয়ার ব্যাপারে জীবাণুর অবদান সম্বন্ধে বিজ্ঞানী- 
সমাজ প্রথম জেনেছিলেন পান্তরের গবেষণা থেকে । সুতরাং তার স্বীকৃতি 
দিয়ে লিসংটার মহৎ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখে 
ছিলেন, “আমি এই পত্রের মাধ্যমে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাবার স্বযোগ নিচ্ছি। আপনার অভূতপূর্ব গবেষণার ফলে আমরা 
জাবাণুতত্ব সম্বন্ধে জানতে পেরেছি । এই জীবাণু কিভাবে ক্ষতস্থান দুষিত 
করে তা আপনার আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা বুঝতে পেরেছি। সেই 
জ্ঞান প্রয়োগ করে আজ অপারেশনের পরে মৃত্যুহার কম করা সম্ভব 
হয়েছে। বদি আপনি কোনদিন এডিনবরা শহরে আসেন, আপনি দেখে 


আনন্দ পাবেন যে আমাদের হাসপাতালে আপনার গবেষণালন্ধ জ্ঞান 
প্রয়োগ করে মানুষের কত উপকার হচ্ছে ।» 


এডিনবরার চিকিৎসকরা লিসটারের জীবা 
উপকারিতা মেনে নিয়েছিল, কিন্ত 
মানবে কেন? সত্যিই তো, 
আর সার! দেশ তা মেনে নে 
নেওয়ার পাত্র ছিলেন না । 
কিংস কলেজ থেকে; শল্য 


গুনাশক পদ্ধতিতে অপারেশনের 
রাজধানী লগ্ুনের চিকিৎসকর! তা 
এডিনবরার এক সাধারণ সারজেন কি বললঃ 
বে? তাকিহয়? তবে লিস২টার হার মেনে 

১৮৭৭ খ্রীঃ লিটার নিমন্ত্রণ পেলেন লণ্ডনের 
বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য । লিসটার 
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মনস্থির করলেন এডিনবরার অধ্যাপনা, বিরাট পসার, খ্যাতি সবকিছু 
ছেড়ে তিনি লণ্ডন বাবেন। ছাত্ররা ছাড়তে চায় না, তাদের বুঝিয়ে 
বললেন, “আমার এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচারের দরকার মানুষের উপকারের 
জন্য । তোমাদের, আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের ছেড়ে যেতে আমার খুবই 
কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মানুষের উপকারের জন্য কর্তব্য মনে করে এই দুঃখ আমি 
মেনে নিয়েছি ৷? 


পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি লগ্ুনের কিংস কলেজে অধ্যাপকের পদে 
যোগ দ্রিলেন। পরিবেশ নতুন ও বিরূপ | কিন্তু তিনি সহকর্মীদের উপেক্ষা 
ও বিদ্রপ অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে চললেন। তবে তিনি অগ্রাহ্য 
করলেও বিরোধী সার্জেনরা ছাড়বে কেন? ঘর ভি ছাত্রদের সামনে 
তাকে ধমক দিতে দ্বিধা করেননি তারা । এমন কি তার মুখের ওপর তার 
চিকিৎস! পদ্ধতিতে তাদের অবিশ্বাস প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। তখন 
লিসটার নিজের সব কাজ নিজেই করে নিতে লাগলেন । 


লিস্টারের চিকিৎসা পদ্ধতিতে এত ভাল ফল পাওয়া গেল, যা 
বিরোধী সমালোচকদের দমিয়ে দিয়েছিল। একে একে ছাত্র, নার্স 
নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুর অপারেশনের জন্য লিসটারের শরণাপন্ন হোল। 
সর্বসমক্ষে তাকে এক ছাত্র অপমান করেছিল ; সে একদিন লিসংটারের 
কাছে এসে মাথা নিচু করে দধাড়াল। . তার এক আত্মীয়ের অপারেশন 
লিসটারকে দিয়ে করাতে চায় । তিনি কিন্তু এমন ভাব দেখালেন, যেন 
সে অপমানের কথা তার মনে নেই। সেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ী গেল। 
এইভাবে বিরোধিতার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল। শেষে লগ্ডনের সারজেনরা 
লিস.টারের জীবাণুমুক্ত সার্জারী যে সম্ভব, তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। 

লিস্‌টারের এই আবিষ্কার আজকের দিনে একটা বিরাট কিছু বলে 
মনে হয় না । 'অনেকেই বলবেন গজ, ব্যানডেজ' যন্ত্রপাতি জলে ফুটিয়ে 
নিলে জীবাণু মরবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? কিংবা কার্বলিক আযাসিড 
লোশনে হাত ধুয়ে ফেললে হাত শোধন হবে, এটা কি এমন বড় কথা? 
কিন্তু সেই দিনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রগলিতরীতির বিরুদ্ধে এক৷ বিদ্রোহ, 


১৫৯ 


করে, বিরোধীদের আপন মতে নিয়ে আসা যে কতখানি কঠিন তা ভাষায় 
লিখে বোঝান বোধ হয় সম্ভব নয় ! 

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ইংলগের রানী 
ভিক্টোরিয়া তাকে ‘লড? উপাধিতে ভূষিত করেন। দেশ-বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নানাভাবে সম্মানিত করে। ১৯১২ খ্রীঃ ৮৫ বছর 
বয়সে লিস্টার পরলোকগমন করেন। তার 
অব সারজেনস” তার কবরের 
চলিত মানসিক প্রকৃতি, 


মৃত্যুতে লণ্ডনের 'রঁয়েল কলেজ 
ফলকে লিখেছিল, ‘তার ন্র ব্যবহার, অবি- 

চিত্তের দৃঢ়তা, অবজ্ঞাকে উপেক্ষা এবং বিরূপ 
সমালোচনা সহনশীলতা তাকে মহান ব্যক্তিত্বের মর্ধাদা দিয়েছে । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে তার অবদান ম 


ান্গষ চিরকাল মনে রাখবে ৷ মানুষ তাকে চিরকাল 
আশীর্বাদ করবে এবং তার খ্যাতি অমরত্ব লাভ করবে? 


ডেভি £ ওয়ালেস £ মট'ন £ সিম্পসন 

খুব বেশী দিনের কথা নয় ; হয়তো শ'দেড়েক বছর আগেকার কথা । 
সেই সময় কারো অপারেশন কর! হ’লে, সেই ঘটনা আর গোপন থাকতো! 
না। অপারেশনের সময়ে রোগী পরিত্রাহী চিৎকার ক'রে পাড়ার সকলকে 
জানিয়ে দিত। যারা সেদিনের এই অপারেশনের প্রত্যক্ষদর্শী, তারা 
দেখেছেন সেই হতভাগ্য রোগীকে তিন চারজন শক্তিশালী লোক জোরে: 
চেপে ধরেছে, একজন হয়ত চোখ চেপে ধরেছে । রোগীর কোন কোন মহিলা 
আত্মীয়, হয়ত মা, মেয়ে ঝা স্ত্রী ঘরের এক কোণে অসহায় ভাবে কাদছে। 
এদিকে সার্জেন সাহেব শার্টের আস্তিন গুটিয়ে, বিরাট ছুরি নিয়ে 
অপারেশন করছেন। কিন্ত এত কাণ্ড ক'রে যে অপারেশন হোল, তার ফল 
কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই রকম দেখা! যেত এবং তা হোল ভীষণ যন্ত্রণাময় 
মৃত্যু, ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার জন্য । প্রায় ১০০ বছর আগে ব্রিটিশ সার্জন 
লিসটার অপারেশনের ক্ষত যাতে বিষাক্ত না হ'য়ে, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে 
যায়, সেই পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন । আরও কয়েক বছর 
আগে, রোগীকে অজ্ঞান করে অপারেশন করার পদ্ধতি আবিষ্কার 
হয়েছিল । 

প্রাচীন ভারতে শল্যচিকিৎসার সময়ে রোগীর যন্ত্রণার অনুভূতি লাঘব 
করার জন্য শন গাছের রস ব্যবহার হোত, তাকে বলা হোত 'সন্মোহনী ৷” 
আরব দেশের চিকিৎসকরা আফিম জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতেন। কেউ 
আবার শরীরে যেখানে অপারেশন হবে, সেই জায়গায় স্নায়ুর ওপর চাপ 
দিয়ে যন্ত্রণাবোধ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে কোন প্রক্রিয়াতে 
ফল বিশেষ ভাল হোত না। সেইজন্য বিশ্বের সব উন্নত দেশ অপারেশনের 
সময় যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল । 

আজ অজ্ঞান করার জন্য যেসব ওষুধ বা গ্যাস ব্যবহার হয়, তাদের 
মধ্যে প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল নাইট্রাম অক্দাইড।, যিনি এই গ্যাস 
আবিষ্কার করেছিলেন তিনি জীবন কোন কলেজে শিক্ষা পাননি, যদিও 
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১017২) 
Nl 


চা) | 


অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিদ্কারের আগে রোগকে 
বেঁধে পা কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে 


“জ্ঞান করার গ্যাস আবিষ্কার করার স্বপ্ন দেখেননি । 
তখন তিনি কাজ করতেন এক গুষ্ধ তৈরী করার প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা বলতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেটুকু হতে পারে। তবে পড়তে ভালবাসতেন । এই 
কারখানায় একটি ভ 


ভাল পাঠাগার ছিল, সেই বই পড়ে ডেভির রসায়ন 


আগ্রহ হয়েছিল। রসায়ন নিয়ে কাজ করার সময় 
‘তিনি এ নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। 


এপ্রিল ১৭৯৯ শ্রী: এই অশিক্ষিত, অসুন্দর এবং অশ্বীকৃত রসায়ন বিজ্ঞানী 
১৬২ 


পর লা 


একটা খুব বড় রকম আবিষ্কার করে রাতারাতি সারা ইংল্যাণ্ডে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন । নিজের তৈরী গ্যাস; একটু শুঁকে দেখা যাক৷ গ্যাস 
শুঁকতে গিয়ে, হাসি এসে গেল। বেশ আনন্দ হতে লাগল, মদ খেলে 
যেমন নেশা হয় সেই রকম মনে হতে লাগল । আরও একট! বিশেষ গুণ 
তার চোখে ধরা পড়েছিল । সেটা হোল শরীরে ব্যথায় অনুভূতি লোপ 
এবং অল্পক্ষণ অজ্ঞান অবস্থা । ডেভি জানালেন, ছোটখাট অপারেশনে এই 
গ্যাস ব্যবহার করলে রোগী ব্যথা অনুভব করবে নাঁ। তবে সেদিন 
চিকিৎসকরা ডেভির এই আবিষ্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি । 

হামফ্রি ডেভির জন্ম ১৭৭৮ শ্রীঃ ডিসেম্বরে, এক গরীব কাঠুরিয়ার ঘরে। 
বাল্যকালে লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি! পরে নিজের চেষ্টায় রসায়ন 
বিজ্ঞানে বহু নতুন আবিষ্কার করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ছাড়া খনির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
‘ডেভির নিরাপদ বাতি’ তার অন্যতম আধিষ্কার। একজন খ্যাতনামা 
ইংরেজ বিজ্ঞানী একসময়ে বলেছিলেন, ডেভির মত প্রতিভার জন্য কোন 
রাষ্ট্র ১ কোটি পাউণ্ড খরচ করলে, খুব সস্তায় দাও মারা হয়েছে মনে করলে 
অন্যায় হবে না। পরবর্তা জীবনে ডেভি ইংলণ্ডের বিখ্যাত ‘রয়েল 
সোসাইটির’ সভাপতি হয়েছিলেন। যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসী দেশের 
যুদ্ধ চলছিল; সেই সময়েও ডেভিকে সম্মান জানাবার জন্যে ফরাসী 
রাষ্ট্রপতি তাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। এ ছাড়া দেশের রাজা তাকে 
‘স্তার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই অন্পশিক্ষিত, দরিদ্র কাঠুরিয়ার সন্তান? 
খনি শ্রমিকদের ত্রাণকর্তা, বিছ্যুৎ-রসায়ন শাস্ত্রের জনক স্যার হামফ্রি ডেভি, 
১৮২৬ খ্রীঃ মাত্র ৫০ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেন! 

স্যার হামক্রি ডেভি তার হাসানো গ্যাস নাইট্রাসঅক্সাইডের সাহায্যে 
মানুষকে অজ্ঞান করার ক্ষমতার কথা জানানো সত্বেও কেউ কিন্তু চিকিৎসা 
বিজ্ঞান এর অপরিসীম গুরুত্বের সম্ভাবনা সেদিন বুঝতে পারেনি । প্রায় ৪৫ 
বছর পরে ১৮৪৪ খ্রীঃ ১০ই ভিসেম্বর আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে রসায়ন 
বিজ্ঞানের এক ভ্রাম্যমান অধ্যাপক, নাইট্রাস অক্সাইভ আমাদের শরীরে 
কি করতে পারে, সেই বিষয়ে বন্ৃতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাচ্ছিলেন 
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উপস্থিত দর্শকদের । সেই সময়ে হোরেস ওয়ালে নামে এক দাড় 
ডাক্তার সেখানে হাজির ছিলেন ! তিনি দেখলেন যে সামনের রি 

এক কর্মচারী, যার পায়ে দারুন আঘাত লেগেছে ; সে এ গ্যাস শুঁকে 
বলছে তার কোন রকম যন্ণ| হচ্ছে না। ডাঃ ওয়ালেস যেন অন্ধকারে 
আলোর সন্ধান পেলেন। তিনি দাতের ডাক্তার ; যন্ত্রণার ভয়ে কত 
রোগী পালিয়ে যায়, একজন রোগী চিৎকার করলে অন্যরা ভয়ে আধমরা 


ও গ 
হয়ে পড়ে। এই গ্যাস ব্যবহার করে দেখা যাক, দাত তুলতে ব্যথা লা 


“কিনা । দেরী সয় নাঃ পরের দিন তিনি অপর এক দাতের ডাক্তারকে 


বন্ধু ডাক্তার তো অবাক, 
সে কি তোমার এমন শক্ত দাত তুলবে কেন? 


‘পরে জানবে সব’ ওয়ালেস উত্তর দিলেন । 
একটু পরেই ডাঃ ওয়ালেস গেলেন সেই রসায়নের অধ্যাপকের কাছে 
অনুরোধ করলেন তার দাত 


তোলার সময় নাইট্রাস অক্‌নাইড গ্যাস 
শুকতে দেবার জন্য । 


ডন | 
পরদিন গ্যাস শু'কিয়ে দাত তোলা হোল । পরীক্ষ। দারুণ ভাবে সফল 
কীচা শক্ত দাত তুলতে একটুও ব্যথা ৫ 


রর 

বাধ হোলো না। ওয়ালেদ তার রা 

একে একে ১৫ জন রোগীর ওপর ওঁ গ্যাস প্রয়োগ করে দাত UU 
দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল । ডাক পড়লে! একজন রোগীর দা 


“শন শহর থেকে। ১৮৪৫ খ্ৰীঃ জানুয়ারী মাসে তিনি 
বোসটনে গেলেন। অনেকে বামুক্ত দাত তোলা দেখতে এসেছে। দাত 
তোলাও হোল ঠিক মত। 


সবে সেই রোগী ভয় পেয়ে মুখে গৌ গো 
করে আওয়াজ করেছিল; পরেই সে কিন্তু বলেছিল, তার কোন রকম 


বন্ত্রণা হয়নি। কিন্ত সমালে তা মানবেন কেন? তাদের মতে 
ওয়ালেসের দাবী ভিত্তিহীন। তবে ডাঃ 


ওয়ালেস এই সব সমালোচক 

উপেক্ষা করে নিজের রোগীদের এই 

যেদিন ডাঃ ওয়ালেস . পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, 
দর্শকদের মধ্যে £ উইলিয়াম টমাস 


লাগিয়ে, অসাড় করে, বিনা যন্ত্রণায় দাত তোলা সম্ভব হতে পারে । তিনি: 
পরে চিকিৎসা! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইথারের ব্যবহার প্রচলন করেন । 

তবে ডাঃ মর্টনের আগে ক্লার্ক নামে একজন রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র ' 
ইথার ব্যবহার করে বিনা যন্ত্রণায় এক মহিলার দাত তুলেছিলেন। সেটা 
ছিল ১৮৪২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাস । কিন্তু তিনি সেদিন এই আবিষ্কারের 


" গুরুত্ব বুঝতে পারেননি । তা€পরে এ বছরে ৩০শে মার্চ ডাঃ ক্রফোর্ড লং 


ইথার প্রয়োগে অজ্ঞান করে এক রোগীর ঘাড়ের টিউমার অপারেশন 
করেন। কিন্তু ডাঃ লং ছিলেন অলস প্রকৃতির । এতবড় আবিষ্কার 
চিকিৎসা! বিজ্ঞানীদের জানান প্রয়োজন মনে করেননি। পরে তিনি যখন 
এই ঘটনা! পত্রিকায় প্রকাশ করেন, ততদিনে ডাঃ ম্টনের নাম দেশের গণ্ডি 
ছাড়িয়ে সার! বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । 

ছাত্র অবস্থায় মর্টন তার শিক্ষক ডাঃ জ্যাকসনের কাছে শুনেছিলেন, 
ইথার দাতের মাড়িতে লাগিয়ে, দাত তুললে যন্ত্রণার অনুভুতি থাকে 
না। মর্টন কিন্তু একথা বিনা প্রমাণে মেনে নেননি। তিনি তুলোতে 
একটু ইথার ঢেলে কুকুরের নাকে চেপে ধরলেন, দেখা যাক কি 
হয়। কুকুর কিছুক্ষণ লড়াই করে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে ঘুমিয়ে 
পড়ল। এবারে দেখা দরকার কুকুরের আবার জ্ঞান ফেরে কিনা ?. কতক্ষণ 
পরে ফেরে? কিছুক্ষণ পরে কুকুর আবার জেগে উঠল । পরীক্ষা সফল 
হোল । - 

জন্তুর ওপর পরীক্ষার পরে তখন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয় । 
কিন্তু তিনি তে| তখনও ছাত্র, কে তাকে পরীক্ষা করতে দেবে? স্থযোগ 
হঠাৎ এসে গেল। একজনের দাত তুলতে হবে, কিন্ত তিনি ভয় পাচ্ছেন। 
ম্টন অনেক করে তাকে রাজী করালেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ খুঃ 
রোগীর দাতের গোড়ায় ইথার ভেজানো তুলো চেপে ধরলেন। তারপরে 
ডাক্তার সাড়াশী দিয়ে দাত তুলে ফেললেন । একটুও ব্যথা লাগল না। 
রোগী তো অবাক, আর মর্টন নিজে খুব বেশী । স্মখবরট! কিন্তু চাপা 
থাকল না। এবারে এক বড় অপারেশনের জন্য ডাক পড়লো মর্টনের। 
এক রোগীর চিবুকে : টিউমার হয়েছে; না কাটলে জীবন সংশয়। কিন্ত 
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"অজ্ঞান না করে এই স্ু্ম অপারেশন তো সম্ভব নয়; সেইজন্য মট নকে 
ডাক! হয়েছিল; যদিও তিনি তখনও ছাত্র। তাতে কি? ডাক যখন 
পড়েছে ম্টন এক কথায় রাজী । ষোল দিন পরে ছাত্র মট্টন সেই রোগীকে 
অজ্ঞান করলেন এবং তার সার্জারীর শিক্ষক সেই টিউমার অপারেশন করে 
বাদ দিলেন। কোন যন্ত্রণা হোল না, দারুণ সফল অপারেশন । সব 
অধ্যাপকের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন ম্টন; কিন্তু বাধা এলো তার এক 
সময়ের শিক্ষক ডাঃ জ্যাকসনের কাছ থেকে। তিনি দাবী করলেন, 
ইথারের অজ্ঞান করার ক্ষমত৷ সম্বন্ধে তিনিই প্রথম বলেছেন। সুতরাং 


এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তার প্রাপ্য । এই নিয়ে গুরু 


-শিষ্যে বিরোধ বেধে 
গেল। 


নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ডাঃ মর্টন তিনবার আমেরিকান 


মাগেক্সর দিনের অপারেশন ঘরের দ্য । পাশে 
আত্মায়রা দাঁড়িয়ে দেখছে 


১৬৬ 


কংগ্রেসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; এমনকি একবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতির 
সঙ্গে সাক্ষাত করলেন । তবে দুঃখ এই অজ্ঞান করার ব্যাপারে তিনি যে 
পথপ্রদর্শক, এই স্বীকৃতি তার জীবনকালে তিনি পান নি। মনের দুঃখে 
তিনি গ্রামে গিয়ে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন | 
১৮৬৮ খ্রীঃ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে তিনি মারা বান। এইভাবে হতাশার 
মধ্যে এক প্রতিভাময় জীবনের অবসান ঘটেছিল । 
মৃত্যুর পরে অবশ্য তাকে তার প্রাথিত সম্মান দেওয়া হয়েছিল । ক্রমে 
ইথারের ব্যবহার আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়েও ফ্রান্সে প্রচলিত হয়েছিল । 


গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকার কয়েকটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল, 
যেখানে নতুন কোন গ্যাস বা সুগন্ধ তরল পদার্থ শু'কে সদস্যরা আনন্দ 
করতেন । ডেভি যে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস তৈরী করেছিলেন, সেই 
গ্যাস শু'কলে হাসি আসত, মনে আনন্দ হোত, সেই জন্য তার আর এক 
নাম ছিল 'লাফিং গ্যাস । ইথারকে কেন্দ্র করেও ক্লাব তৈরী হয়েছিল । 
ক্লার্ক ও ডাঃ লং উভয়েরই এই ধরনের ক্লাবে যাতায়াত ছিল। ইথার 
ছোট শিশিতে নিয়ে গিয়ে অনেকে বাড়ীতেও ব্যবহার করতেন। সেই 
রকম আর একপ্রকার তরল পদার্থের যে অজ্ঞান করার ক্ষমতা আছে, সেটা 
হঠাৎ জান। গিয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর আমোদ প্রমোদ ও কৌতুকপুর্ণ 
খেলার মধ্যে । | j 

ঘটনাটি ঘটেছিল ডাঃ সিম্প সনের বাড়ীর খাবার ঘরে ১৮৪৭ খ্রীঃ ৪ঠা 
নভেম্বর । কয়েকমাস আগে ডাঃ মটন ইথারের সাহায্যে যে অজ্ঞান করা 
যায়, মে কথা বিজ্ঞানীদের জানিয়েছেন। ডাঃ সিম্পসন নিজেও সেকথা 
জেনেছেন । তিনি তখন ভাবছেন এর চেয়ে ভাল কোন ওষুধ পাওয়া 
সম্ভব কিনা । ডাঃ সিম্প্‌সন ছিলেন ধাত্রী বিশারদ ৷ তিনি চেয়েছিলেন 
এমন এক ওষুধ য| ব্যবহার করে মায়েদের, সন্তান জন্ম বা অপারেশনের 
সময় যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া যায়। সেই প্রার্থীত জিনিসটি শেষ পর্যন্ত 
পাওয়া গেল ৪ঠা।নভেম্বর রাত্রে। ডাঃ সিম্প সন আর তার ছুই সহকারী 
ম্যাথুজ ভানকান ও জর্জ কিথ তার ৪নং কুইন্স দ্রিটের বাড়ীতে খাবার 


১৬৭ 


ঘরে বসে বোতলের তরল পদার্থের গন্ধ শুকছেন। একটি বোতলের রা 
খুব মিষ্টি লাগল। ডাঃ সিম্পসন বললেন, ‘দেখ, গন্ধটা কেমন মিষ্টি । 
অন্য জন নিয়ে শু'কলেন। তিনজনের প্রত্যেকে একবার শকে টা 
দিচ্ছেন। এমন সময় ডাঃ সিম্প.সন মেঝেতে পড়ে গিয়ে মুখে "গোঁ “গে 
আওয়াজ করতে লাগলেন। বন্ধুরা ভাবলেন, বোধ হয় সিম্প.সন মজা 
করছেশ। তারা তো খুব হাসতে লাগলেন। কিন্তু তারাও পড়ে গেলেন, 
অজ্ঞান হলেন। মিসেস সিম্পজম ছিলেন পাশেই রান্নাঘরে! পড়ে 
যাওয়ার আওয়াজ শুনে ছুটে এসে খুব সোরগোল ভুললেন। যাই হোক 
অল্পক্গণ পরে তাদের জ্ঞান ফিরে এলে! । সিম্পৃসন বুঝলেন, তিনি যা 
চেয়েছিলেন, তা তিনি এবারে পেয়েছেন। 
কিন্তু আপত্তি এলো! গীর্জার পাদরিদের কাছ থেকে । তাদের মত 
হোল মা হতে গেলে কষ্ট করতে হবে, এটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যারা 
ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে তাদের ধ্মট্যুত করা হবে। ডাঃ সিম্পজন 
তাদের হুমকি উপেক্ষা করে নিজের কাজ করতে থাকলেন। এই সময়ে 
সিম্পজনের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে 
ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া । তার কানে গিয়েছিল ডাঃ সিম্প সনের 
ক্লোরোফর্মের কথা । তিনি ডাঃ সিম্পসনকে ডেকে পাঠালেন এবং তার 
অষ্টম সন্তান হবার সময় নিজে কৌরোকর্ম নিয়ে দেখতে চাইলেন, সত্যি 
য়া সম্ভব কিনা। এর পরে আর কারো 


যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাও 
কিছু বলবার নেই। স্বয়ং মহারাণী যখন ক্লোরোক্স ব্যবহার করেছেন, . 
তেজ কমে গেল। 


তখন চার্চের বিরোধিতার 


ডাঃ সিম্পংসন নিজে কিন্ত শেষের দিকে ক্লোরোফর্ম ছেড়ে ইথার 


[াজও সাজিয়ে রাখা আছে। ১৮৭০ 


শ্ীঃ সিম্প জনকে তাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়েছিল । 


লেনেক ও রনজেন 


বহু শত বছর আগে যে সব প্রতিভাবান চিকিৎসকরা জন্মেছিলেন, 
তাদের রোগ নির্ণয় 'করতে হোত রোগীর ইতিহাস শুনে এবং রোগের 
লক্ষণ দেখে । তখন রোগ কেন হয়ঃ কিভাবে হয়, তা ঠিকমত জানা ছিল 
না। পরবর্তী কালে একে একে বহু রোগের কারণ জানা গেল ; এর ফলে 
পরে ধারা চিকিৎসক হয়েছিলেন তাদের খুব সুবিধা হয়। প্রথম দিকে 
এইসব চিকিৎসকরা! রোগ নির্ণয় করতেন তাদের প্রথর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি 
ব্যবহার করে, রোগীর কাছ থেকে রোগের বিবরণ জেনে এবং নিজের হাতে 
অনুভব করে । সেদিন তাদের কোন হাতিয়ার ছিল না যার দ্বারা রোগ 
নির্ণয়ে সাহায্য হতে পারে । 

রোগ নির্ণয়ে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা অনেক হয়েছিল । বহু 
বিজ্ঞানী, বহু বছর ধরে চেষ্টা করার পর আশার আলো দেখা গিয়েছিল । 
প্রথম সাফল্য এসেছিল একজন খুব অল্পবয়সী ফরাসী চিকিৎসকের কাছ 
থেকে ; যার নাম থিয়োফিল রে'নে লেনেক। তার আবিষ্কৃত যঙ্টির নাম 
স্টেখোস কোপ, বা সাধারণ মানুষের কাছেও অতি পরিচিত ; যে যন্ত্র ছাড়া 
একজন ডাক্তার কল্পনা করা যায় না। 

ডাঃ লেনেকের জন্ম ১৭৮১ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, আজ থেকে প্রায় 
২০০ বছর আগে ফরাসী" দেশের ব্রিটানী: জেলার ছোট্র এক শহরে ৷ 
অল্প বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়” আর বাব সেই মাতৃহীন ছেলের দায়িত্ব, 
তার এক ভাই-এর ঘাড়ে -চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। লেনেকের সেই 
কাকা অপর এক ভাই-এর হাতে লেনেককে. তুলে দ্রিয়ে দেশ ছাড়লেন 
যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে ৷ লেনেকের এই কাকা: ছিলেন চিকিৎসক ।. বোধ হয় 
তার সঙ্গ ও শিক্ষা লেনেকের পরবর্তী জীবন প্রভাবিত করেছিল. = 7 

মানুষ হিসাবে ডাঃ লেনেক ছিলেন দারুণ সং ও স্পষ্টবাদী-। ন্যায় 
ও সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি কখনও. আপোষ করেন নি... এর জন্য 
তিনি কোন কোন সময়ে অন্যের অপ্রিয়ভাজন হয়েছেন । একবার এইরকম 


\ এ 
১. আঁবচ্কারের ছনে--১১ 


( 


ডাঃ লেনেক 


একটি ঘটনা ঘটেছিল ; যার জন্যে লেনেকের ছুই বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্ত 
ঘটেছিল। লেনেক ওভার দুই বন্ধু ছাপিত--( পরে ইনি খ্যাতনামা 
শল্যচিকিৎসক হয়েছিলেন ) এবং বেইল, ছিনজনে ডাঃ বিশাটেওর কাছে 
বিভিন্ন রোগে শরীরের কোন যন্ত্রের কি বিকৃতি ঘটে, সেই বিষয়ে শিক্ষা 
করছিলেন। সেই সময়ে ডাঃ বিশাট, হঠাৎ মারা গেলেন ; তিনি তখন 
যে বিষয়ে গবেষণা করছিলেন, তার ফল তখনও প্রকাশ হয়নি । দ্যুপি'ত্রা 
ঠিক করলেন শিক্ষকের গবেষণার ফল আত্মম্মাৎ করে নিজেদের নামে 
প্রকাশ করবেন। বাধা এলো ডাঃ লেনেকের কাছ থেকে; তিনি বেঁকে 
দাড়ালেন। বললেন “এ তো চুরি, আমি কিছুতেই এই হীন কাজের 
১৭, 


অংশীদার হবো না, আর তোমাকেও তা করতে দেব না ৷? ঝগড়াটা মারা- 
মারি পর্যায়ে বাচ্ছিল কিন্ত ছ্যুপিত্রা ভুল বুঝে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে 
লেনেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ছুই বন্ধুর আবার মিলন হোল । 

ডাঃ লেনেকের স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই ছিল খারাপ; বেশী দিন 
বীচেননি তিনি । কিন্তু তার স্বল্পজীবনে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
রোগ লক্ষণ, বিভিন্ন রোগে যন্ত্রের কোবে কি ধরনেব পরিবর্তন হয়, সে 
বিষয়ে যা বলেছিলেন, আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও তার সিদ্ধান্তের 
সহিত একমত পোষণ করেন! ভাবলে অবাক লাগে যখন আমরা দেখি 
তিনি বিভিন্ন রোগের ঘা নামকরণ করেছিলেন আজও তার পরিবর্তন 
হয়নি। তিনি একটি মাত্র যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার জন্য 
প্রতিটি চিকিৎসকের কাছে আজও তিনি অমর । সেই যন্ত্রটর নাম আগেই 
বলা হয়েছে, যার নাম স্টেখোসকোপ। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার হওয়ার 
আগে ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের আওয়াজ শোনা হোত বুকে-পিঠে কান দিয়ে । 
অন্য কান চেপে ধরা হোত যাতে বাইরের কোন আওয়াজ কানে ঢুকতে 
না পারে। কিন্তু মোটা রোগী হলে বুকে কান দিয়ে ভাল শোনা যায় 
নাঁ। ১৮১৬ শ্রীঃ লেনেকের হাসপাতালে এক মহিলা রোগী এলেন হাটের 
অনুখ নিয়ে । রোগীটি ছিলেন অস্বাভাবিক মোটা; বুকে হাত দিয়ে বা কান 
পেতে কিছু শোনা সম্ভব নয়। হঠাৎ তার মনে এলো আগের দিন দেখা 
এক ঘটনার কথা । বিকেলে ল্যভর মিউজিয়মের বাগানের মধ্য দিয়ে 
ধীর পায়ে বাড়ী ফিরছিলেন ডাঃ লেনেক। এদিকে ওদিকে বালক 
বালিকার! দৌড়োচ্ছে, খেলা করছে ' বাগানের একদিকে একজন কাঠ 
ঠকছে, আর অপরদিকে একজন কান পেতে শুনছে । অন্যমনস্ক ডাঃ লেনেক 
এই সব দেখতে দেখতে চললেন বাড়ীর দিকে । 

মোটা রোগীটিকে হাসপাতালে দেখে চিন্তায় পড়লেন ডাঃ লেনেক । 
এ রোগীটিকে কিভাবে পরীক্ষা করবেন, আর কিভাবে রোগ নির্ণয় 
করবেন? কালকের ছেলের! যেভাবে কাঠের একদিকের আওয়াজ অন্ত- 
দিকে কান পেতে শুনছিল, তিনিও সেইভাবে শুনবেন ঠিক করলেন। 
হাতের কাছে স্থুবিধ| মতো কাঠ নেই । ঠিক আছে। রোগীর নাম, ঠিকান। 
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রোগ বিবরণ লেখার জন্য হাসপাতালে মোটা কাগজের ফর্ম জাছে 
কয়েকটি ফর্ম একসঙ্গে নিয়ে গোল করে পাকিয়ে রোগীর বুকে চেপে 
ধরলেন। হ্থ্যা, হৃদপিণ্ডের ধুক্‌ ধুক্‌ আওয়াজ খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, বুকে 
কান দিয়ে যা শোনা যায়, তার চেয়ে অনেক ভালে! শোনা যাচ্ছে । কিন্ত 
একবারের সফলতায় কখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে নেই ; কারণ তিনি 
বিজ্ঞানী । আরও রোগী পরাক্ষা করলেন, অনেক কাগজ পাকিয়ে, আঠা 
দিয়ে, শক্ত করে সুতে| দিয়ে বেঁধে ক'দিন চলল । তখনও তিনি কারও 
কাছে এসব কথা প্রকাশ করেন নি, পাছে কেউ উপহাস করে। অবশ্য 
সে ভয় ছিল অমূলক ; কারণ যদিও ভার বয়স ছিল অল্প, প্যারীর 
চিকিৎসকর! তাকে শ্রদ্ধা করত। 

শেষে যখন তিনি নিশ্চিত হলেন ফাপা নল বুকে চেপে ধরলে শ্বাস 
প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের আওয়াজ খুব ভাল শোনা যায়, তখন তিনি ছুতোর 
মিশ্রির সাহায্যে একটি কাঠের নল তৈরী করালেন। সেটি লম্বায় ছিল 


নয় ইঞ্চি আর ব্যাস ছিল দেড় ইঞ্চি। যন্ত্রটি তিনটি অংশ ; মধ্যের 
অংশটি বড়, অপর দুই অংশ ছোট । 


ট। প্যাচ দিয়ে এগুলি জোড়া হোত! 
ছি অং লাগান, হোত রোগীর বুকে, অপর অংশ ডাক্তারের কানে লাগান 
হোত। 

ডাঃ লেনেকের পরে 


বহু বিজ্ঞানীরা বহুভাবে এই যন্ত্রটির উন্নাত 


করেছেন। পলিথিন বা রবারের টিউব দেওয়া যন্ত্র তৈরী হয়েছে, ছু'কানে 
টিউব দেওয়া বন্ধুও তৈরী হয়েছে। হৃদপিও ও ফুসফুসের আওয়াজ 
শোনার পৃথক যন্ত্র পাওয়া বাচ্ছে। কত সামান্য সুত্রে কত বড় আবিষ্কার 
করেছিলেন ডাঃ লেনেক। তার জীবনের ছোট বড় এই সব ঘটনার কথা 
তার বন্ধু ল্যেজুমে'র লিখিত বিবরণী থেকে পৃথিবীর লোকে জানতে পেরে- 
ছিল। 

ডাঃ লেনেক মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৪৫ বছর বয়সে। তিনি বরাবরই 
রুগ্ন ছিলেন। শহরের কোলাহল অসহ মনে হলে এবং ক্লান্ত ও অসুস্থ 
শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তিনি মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে বা নির্জন 
গ্রামে পালিয়ে যেতেন। নিকট আত্মীয় বলতে তার কেউ ছিল না, 
সংসারে তিনি একেবারে একা । অস্থুখ করলে কে সেবা! করবে, কে খাবার 
তৈরী করে দেবে সেটা ছিল তার এক বড সমস্ত । মাদাম আর্গন নামে 
এক বয়স্ক! মহিল তার সংসারের ঝামেলা সামলাতেন, রুগ্ন লেনেকের সেবা 
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করতেন। ১৮২৪ খ্রীঃ এই ভদ্রমহিলাকে তিনি বিবাহ করেন, তখন তার 
শরীর অন্ুস্থ। বিবাহের মাত্র দু'বছর পরে বক্ষা রোগে ডাঃ লেনেকের 
বৃত্যু হয়। তীর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে ফরাসী সরকার তার সম্মানে ডাক- 
টিকিট প্রকাশ করেন। পরের শতকের দেশবাসীর! যেন তাদের লেনেককে 


ভুলে না যায়; আর এই শতকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানে লেনেকের 
অবদান কতখানি তা যেন মনে রাখে । 


গত শতাব্দীর একেবারে 


হয়েছিল । হঠাৎ হয়েছিল’--বলার কারণ, আবিষ্ধারে যা পাওয়া গেল, 


তা পাওয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করেনি । আবিষ্কার হয়েছিল এক ধরনের 
রশ্মি, যার প্রকৃতি ছিল অজানা ; অথচ একটা নাম তো দিতে হবে. _+নাম 

রে" । এক্স-রে, কথাটা কিন্ত আজ অতি পরিচিত: 
নাম, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই জানে |... এই বিশেষ ধরনের রশ্মি হঠাৎ 
হৈলম্‌ কন্রাড রন 


শেষমুখে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হঠাৎ 


পণ্য তিনি অন্য এক শহরে ( আট্রেখ-জার্মানী ) 
সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে শেষ 


পেলেন। তখন তার বয়স কুড়ি বছর । 


বি পাওয়ার 
পরে তিনি জুরিখ বিশ্ব রী ্ববিগ্ঠালয়ের ছাড়পত্র 


জারল্যাণ্ড) ভতি হন এবং ১৮৬৮ 


ডাঃ উইলহেলম্‌ কনরাড রনজেন 


খ্রীঃ মেকানিকাল ইনজিনিয়ারিং-এ স্নাতক হন। পরের বছর ডক্টরেট, 
তখন তশর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর | পাশ করার পরে অধ্যাপক কুঁনো’র 
সহকারী হিসাবে কাজ করেন । দু'বছর সহকারী হিসাবে কাজ করার 
পরে তিনি উরস্বুর্গ, স্্রাসবুর্গ ও আরও কয়েকটি একাডেমীতে অধ্যাপনা 
করে আবার ফিরে এলেন উরসবর্গে। এখানেই তার হাত দিয়ে এক 
প্রচণ্ড বড় আবিষ্কার ঘটে গিয়েছিল । 

সময়টা ছিল ১৮৯৫ খ্রীঃ শরৎকাল । অধ্যাপক রনজেন, স্তার উইলিয়ম 
ক্রুক্স-এর বায়ুহীন কাচের বাল্বের মধ্যে ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে কাজ 
করছেন । টিউবের দুদিকে ছুটি ইলেকট্রোভ ; একটি ধনাত্মক-_-(+ পজিটিভ) 
অপরটি খণাত্মক--(__নেগেটিভ ) উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুদিকের ইলেক- 
ট্রোডে প্রবাহিত করার পরে নেগেটিভ প্রান্তে রশ্মি সৃষ্টি হয়, যার নাম 
‘ক্যাথোড রশ্মি’ ৷ সেই রশ্মি চুম্বক দ্বারা অন্যদিকে ঘোরান যায়। এই রশ্মি 
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কাচের গায়ে একপ্রকার সবুজ আভা সৃষ্টি করে। আজ আমরা জেনেছি 
“করুক্স-এর এই টিউব আজকের টেলিভিসন টিউবের প্রাথমিক অবস্থা । 
অধ্যাপক রনজেন তখন এ টিউব নিয়ে গবেষণা করেছেন। ঘর 
অন্ধকার করা৷ রয়েছে, টিউবটাকে একটা কালো! বাক্সে! দিয়ে ঢাকা 
হয়েছে। তারপরে টিউবকে বায়ুশৃন্ত করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করা 
হোল। কিছু দূরে বেরিয়াম-প্লাটো সায়ানাইড মাখান একটি কাগজ 
ঝোলান ছিল; সেটি হঠাৎ উজ্জল হতে দেখা গেল। চমকে গেলেন 
অধ্যাপক । একি? এ তো ক্যাথোড রশ্মি নয়। টিউবের চারদিক 
ঢাকা, ক্যাথোড রশ্মি টিউবের বাইরে আসবে না, চুম্বক তার দিক পরিবর্তন 
করে। অথচ এই অজানা রশ্মি টিউবের বাইরে সায়ানাইড মাখান কাগজ 
উজ্জল করছে, চুম্বক-এর দিক পরিবর্তন করছে না। এই টিউবের সামনে 
হাত রাখলে যে ছায়া পড়ছে তাতে মাংস নেই, চামড়া নেই ; কেবলমাত্র 
হাতের হাড়ের ছায়া দেখা যাচ্ছে, আঙ্গুলের আংটি দেখা যাচ্ছে । এটা তা 
& হলে অন্য গড রশ্মি; নাম যখন জানা নেই, এই অজানা রশ্মির নাম 
রা হোল এক্স'রে[5এযেমন-আমরাংযক্সনেক অজানা বা কাল্পনিক 


জিনিষের নাম দিই এ, বি, সি বা এক্স, ওয়াই, জেড, তেমনি রনজেন তার 
আবিষ্কার করা অজানা রশ্মির নাম দিলেন “এক্সরে | 

পরে অনেকে এই রশ্মিকে অধ্যাপকের নাম অনুসারে নাম দেন 'রনজেন 
রশ্ি”। যেদিন এই আবিষ্কার ঘটেছিল, তারপরে অধ্যাপক রনজেন 
বারবার পরীক্ষা করলেন; আরও কিছু গবেষণা করে, স্থির নিশ্চয় হয়ে 
২৮শে ডিসেম্বর উরসবুগ’-এর পদার্থবিদ ও চিকিৎসাবিদদের সমিতির 
কাছে লিখিত ভাবে তার এই আবিষ্কারের কথা জানালেন । তিনি দাবী 
করেছিলেন এই রশ্মি কাগজ, পাতলা কাঠ, কাপড়, মাংসপেশী পাতলা টিন 
ও এলুমিনিয়াম ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারে । প্রমাণ স্বরূপ তার স্ত্রীর 
হাতের একটা ছবি তিনি জম! দিয়েছিলেন, যাতে শুধু হাতের হাড় ও 
আংটির কালো ছায়া দেখা বাচ্ছিল। 

এই ঘটনা কিন্তু গোপন থাকল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই খবর চলে 
গেল ভিয়েনায় ; সেখান থেকে লনডন | ৬ই জানুয়ারী লনডনের স্টানডার্ড 
পত্রিকা সারা বিশ্বে প্রচার করে দিল এই আবিষ্কারের কথা । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কত বেশী, কিছু পদার্থ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক 
তা বুঝতে পেরেছিলেন । তবে কিছু অসৎ প্রকৃতির সুবিধাবাদী শ্রেণীর 
লোক এই স্থযোগে লোক ঠকানোর চেষ্টা করেছিল । তারা একধরনের 
পোষাক বিক্রির জন্যে বাজারে ছাড়ল । কেন? না এই কাপড় ভেদ করে 
‘এক্স-রে’ যেতে পারবে না। অন্য একদল নিয়ে এল একধরনের চশমা; 
নাম “এক্স-রে চশমা এই চশমা চোখে দিলে কাপড় ভেদ করে শরীর 
দেখা যাবে। উভয়ের দাবী ছিল মিথ্যা; লোককে ঠকিয়ে টাকা 
রোজগারের ফন্দী। আমেরিকার মত উন্নত দেশের নিউজাসীঁ রাজ্যের 
বিধানসভা এক আইন করে ফেলল, খবরদার এ এক্স-রে? চশমা পরে 
কেউ থিয়েটার হলে ঢুকতে পারবে না। আর লনডনের সংবাদপত্রে 
সম্পাদকীয় লেখ! হোল ‘এক্স-রে’ বন্ধ করা হোক কারণ এটা অশ্লীল রশ্মি ৷ 
আজ আমাদের আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে মাত্র চুরাশি বছর আগে 
সংবাদপত্রের সম্পাদক, দেশের আইন প্রণেতারা একবারও “এক্স-রে'র 
সুদূরপ্রসারী উপকার করার ক্ষমতার কথা ভাবেননি। এই আলোর 
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সাহায্যে হাড়ের অসুখ, বুকের রোগ, পেটের অন্ুখ, আরও নান! রকম : 
রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হতে পারে, সেটা তারা মোটেই ভাবলেন না ।. এই 
আলো! নিয়ে গবেষণা বন্ধ করার জন্য কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামলেন । 

তরে আনন্দের খবর এই যে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ এ হাস্তকর 
অভিযোগগুলি উপেক্ষা করে, ১৯০১ খ্রীঃ অধ্যাপক রনজেনকে তার গুরুত্ব 
পুর্ণ আবিষ্কারের জন্য তাকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ বছরেই 
শোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল । এর আগে ১৮৯৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডের 
রয়েল সোসাইটি তাকে রামফোর্ড পদক দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি 
পরে সেই মেডেল দান করেছিলেন দেশের.সর্ণভাণ্ডারে_তার দেশ যখন 


বদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল অধ্যাপক রনজেন ১৯২৩ খ্রীঃ ১০ই 
ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। 


শেষের কথা 


সব কাহিনীর যেমন শুরু আছে, তেমনই আছে তার শেষ |. কিন্ত যে 
কাহিনীর শুরু রোগীর বিছানার পাশে, তার রোগ, লক্ষণ, উপসর্গ দেখে 
রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায়; আজকের পরিবেশে তার শেষ কোথায়. তা 
আমাদের অনুমানের বাইরে । কালের বিবর্তনে মাত্র আড়াই হাজার 
বছরে রোগ নির্ণয় পদ্ধতিও চিকিৎসার স্থযোগ সুবিধা যে অবস্থায় এসেছে, 
তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা খুব কঠিন । 
অষ্টাদশ শতকের শেষে বসন্ত প্রতিরোধক টীকা আবিষ্কার দিয়ে আর্ত ৷ 
বছর পঁচাশি আগে এল এক্স-রে । তারপরে যেন একে অপরের সঙ্গে 
পালপ। দিয়ে আবিষ্কার করতে থাকল নিত্য নতুন ওষুধ আর নতুন ধরণের 
যন্্। প্রতিদিন সূর্য্য উঠছে নতুন কোন যন্ত্র বা ওষুধ আবিষ্কারের সম্তাবনা 
নিয়ে । এই শতকের শুরুতে আবিষ্কৃত ইলেকট্রোকাডিওগ্রাফ আজ পুরনো, 
হয়তো কোনদিন দেখা যাবে তার স্থান দখল করেছে ইকোকাডিওগ্রাফ। 
এক্স-রে এখন অনেকের অপছন্দ; যাদের সঙ্গতি আছে তারা সুযোগ 
নিচ্ছেন অতিশব্দ পদ্ধতির বা আলট্রাসনোগ্রাফির । লিউয়েনহুকের সাধারণ 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র_যা দিয়ে রবার্ট কক ও তারপরে আরও অনেক বিজ্ঞানী 
গবেষণা করে নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, 
সেই অণুবাক্ষণ যন্ত্র গবেষণ। ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিচ্ছে আরও 
শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে। 
এইভাবে পুরাতনকে সরিয়ে নতুন তার জায়গা করে নিচ্ছে! তবে 
আজ য| নতুন, কাল সে পুরোনো হয়ে হবে ইতিহাস ৷ তাকে সরিয়ে 
আবার আসবে নতুন কোন আবিষ্কার ৷ 
এই তো বিজ্ঞান, এর! থেমে থাকে না । গবেষণা চলছে অবিরাম ; আরো 
ভালো, আরো উন্নত পদ্ধতির খোজে, আরো ভাল যত আবিষ্কার করতে । 
ফুসফুস, লিভার স্ক্যান করে বিজ্ঞানীরা আজ বলে দিতে পারেন তাদের 
কোথায় কতটা অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেই অংশ কেটে: 
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-বাদ দিতে পারলে, রোগ নিরাময় হতে পারে। 18৮4. 
ও অগ্নাশয় নতুন কোষ সৃষ্টি করতে পারে ; কিছু অংশ কেটে বাদ রর 
“তাদের বাকী অংশের কোষ থেকে নতুন কোষ সৃষ্টি করে শূন্যস্থান চা 
হয়। কে জানে হয়ত কোনদিন স্ক্যান করে বলা টে স্যার 
বিশেষ অংশের বিটা কোষ (বি-সেল্স) খারাপ, অপর অংশ ভালো! 
খারাপ অংশ কেটে বাদ দিলে ভাল অংশ থেকে নতুন কোষ ্ৃষ্টি হয়ে 
হয়ত ভায়েবিটিস রোগ নিরাময় করা যাবে। এটা খুব ছুরাশী বলে মনে 

‘করি না। আজ যখন শল্যচিকিৎসা ছারা হৃদৃপিণ্ড বদল করা সম্ভব হয়েছে, 
সেই তুলনায় এটা খুবই সাধারণ ও সহজ কাজ । 

চিকিৎসক শরীরের ভিতরে বিভিন্ন 


যন্ত্র কি অবস্থায় আছে, কেমন কাজ 
করছে ত জানতে চান। 


কটা পুরণ হয়েছে অতিশব্দ রা 
তবে এই যন্ত্রের দাম খুব রর রর 
পদ্ধতিতে শরীর পরীক্ষ। ও রোগ নির্ণয় এ 


যদিও অতিশব্দ পদ্ধতি এখনও 
তবু এই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিও 
বছরের মধ্যে । ১৯৭২ খ্ৰীঃ ই 
ভিতরের প্রতিবিম্ব দেখার 
সিটি স্ক্যান (কম্পোট 


আমাদের দেশে ভালভাবে চালু হয়নি! 
পুরোন হতে চলেছে, আর তা মাত্র তিরিশ 
‘বেজ পদার্থ বিজ্ঞানী গডফ্রে ইনফিল্ড শরীরের 
পদ্ধতি আবিষ্কার করেন__বাকে বলা হয়েছে 
রিজড্‌ টোমোগ্রাফি ্ব্যান)। এই পদ্ধতিতে পরীর 
নারে এক্স-রে রশ্ি ব্যবহার হয়; তবে তার পরিমাণ অ 
সামান্য, প্রায় ১ এর ১০ ভাগ। ফলে এক্স-রে জনিত ক্ষতির 
“খুবই কম। 

সি-টি-্ব্যান করা হয় নানা পদ্ধতিতে ১ যেমন কম্পুটারাইজড, ট্রানস্ভার্দ 
-একসিয়াল টমোগ্রাফি (সি, টি, টি, ), কম্পুটারাইজড, একসিয়াল 
_টমোগ্রাফি (সি. এ টি), কম্পুটার এসিসটেড ট্রানস্‌-একসিয়াল টমোগ্রার্থ 
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ও ই-এম-আই স্ব্যান। এই পদ্ধতিগুলি খুবই উন্নত ও খুবই জটিল এবং 
এর দাম এত বেশী যে আমাদের মত দরিদ্র দেশের সমস্ত মেডিকেল 
কলেজে এই যন্ত্র রাখা বোধ হয় আমাদের সাধ্যের বাইরে । এখন সারা 
ভারতে অল্প কয়েকটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। 

এ ছাড়া আরও একটি পদ্ধতি আজ রোগ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্যে 
এসেছে, সেটি হোল নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স (এন, এম, আর,)। 
এতে কিন্তু এক্স-রে'র সাহায্য লাগে না। রোগীকে এন-এম-আর যন্ত্র 
ছুটি চুম্বকের মধ্যে রেখে রোগীর শরীরের মধ্য দিয়ে বেতার তরঙ্গ পাঠান 
হয় এবং চুম্বকের ক্ষেত্র অনুসারে শরীরের বিশেষ পরমাণুগুলি সেই বেতার 
তরঙ্গ গ্রহণ করে । তারপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংখ ) পরিমাপ করে 
যে তথ্য পাওয়া বায় কমপিউটারের সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে টেলিভি- 
শনের পর্দায় ফুটে ওঠে। 

এছাড়া আছে লিভার পরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতি__রেডিও নিউক্লাইড 
হেপাটিক সিনটিগ্রাফি ! লিভার আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে 
হলে রোগীকে শুইয়ে পেটে হাত রেখে অন্ণুভব করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 
তবে কেন বড় হল, কতটা বড় হয়েছে অথবা আকারে স্বাভাবিক মনে 
হলেও হয়ত লিভারের মাঝে ঘা হয়ে পু'জ জমেছে ব৷ ক্যানসার শুরু 
হয়েছে যা প্রথম অবস্থায় ধরা খুবই কঠিন, হয়ত বা অসম্ভব 1 তখন এই 
পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা করলে এ দোষ আমাদের চোখে ধরা পড়বে ৷ 

গত তিরিশ বছরে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে এত উন্নতি 
হয়েছে_-যা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে ৷ এর ভাল দিক নিশ্চয় আছে; 
কিন্তু অন্যদিকে একটা খারাপ সম্ভাবনা মনকে ভারাক্রান্ত করেছে । কেন? 
কি খারাপ সম্ভাবনা? সেটি হোল চিকিৎসকদের মানসিক পরিবর্তন ৷ 
আগে তার! রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য যে পরিশ্রম করতেন, সেই চেষ্টা 
এখন কমতে আরম্ভ হয়েছে। এই অবস্থা বোধ হয় সারা বিশ্বে ; এমনকি 
আমাদের দেশেও । এখানে এইসব আধুনিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সুযোগ 
এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। রোগী পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম না করে অনেক 
ক্ষেত্রে আগেই এক্স-রে, রক্ত, ই-সি-জি, করে আসতে বলী ইয়। বু 


১৮১ 


ক্ষেত্রে কোথাও খারাপ কিছু দেখা গেল না এবং তাদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা 
গুলি করা হোল অকারণে। 


যাপ্তিক সাহায্য নিশ্চয়ই ভাল, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে 
না। কিন্তু চিকিৎসক নিজের 


ব্যবহারিক জ্ঞান প্রয়োগ না করে কেবল- 
মাত্র বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ে রত, এই অবস্থা 
নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আমরা কখনই চাইবো না যে কোন কমপিউটর 


যন্ত্রকে তথ্য সরবরাহ করে, তার কাছ থেকে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা জেনে নিয়ে রোগীর 


চিকিৎসা চলুক । যদি এমন অবস্থা আসে, 
তা'হলে চিকিৎসকদের কা তো একটি রোবট করে দিতে পারবে, আর 
মান্য হয়ে উঠবে যন্ত্রের দাস। 


এইসব অতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য দরকার মত আমর! নিশ্চয়ই 
নেব, কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে 


এইসব যন্ত্র আমাদের বুদ্ধি ও অনুসন্ধানের 
পবত্তিকে যেন নষ্ট না করে। 


তবে যখন সাধারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি ও 
আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি ব্যর্থ হবে, সেই সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সাহায্য 
ত | 


নতুন য়। তবে সেই 
টি বহে নিল আবিষ্কারের লক্ষ্য নিয়ে । 


আমাদের গবেষণা সেই 
ও দশের উপকার হবে। 


--৮৮ 


ডাঃ মনীশ প্রধানের আবিষ্কারের পিছনে 
চুসম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমত 


মূলত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কারের জন্য ধারা স্মরণীয় তাদের বাধা 
বিপত্তি ও সাফল্যের ইতিহাস বড় সাবলীলভাবে লিখেছেন ভাঃ মনীশ 
প্রধান ।---এটি সকলেরই ভাল লাগবে । __ আনন্দবাজার পত্রিকা 


বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতির গুণেই কত সরস হয়ে 
উঠতে পারে তার প্রমাণ ডাঃ মনীশ প্রধানের আবিষ্কারের পিছনে এটি! 
__ যুগাস্তর 


চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনী ডাঃ প্রধান দারুণ 


চিত্তাকর্ষক ভাবে উপস্থিত করেছেন পাঠকদের কাছে। __ দৈনিক বস্থুমতী 
আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী পড়তে পড়তে মহান বিজ্ঞানদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
মাথা নুইয়ে আসে। = সত্যযুগ 
ডাঃ মনীশ প্রধান চিকিৎসা জগতে খ্যাতি ও দক্ষতা অর্জন করেছেন বহু 
আগেই, বর্তমান বইটি তাকে এনে দিয়েছে বিজ্ঞান সাহিত্যের দুনিয়ায় 
সসম্মানে প্রবেশের ছাড়পত্র ৷ = শিলাদিত্য 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে এইসব আবিষ্কার যাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, তাদের 
জীবন কাহিনীও বিচিত্ৰ, সে কাহিনী যে কোন ডিটেকটিভ কাহিনীর চেয়েও 
বেশী লোমহর্ষক । _ বিজ্ঞান জগৎ 


The lives of great men presented in th 


manper of a thriller at its best. 
__ Journal of the Indian Me 


€ book in the 


dical Association. 


The author has spared no pain to make the book all 


comprehensive and informative. 
— Calcutta Medical Journal. 


ডাঃ মনীশ প্রধান জন্ম ১৯২৫ 
সালে কলকাতায় । পড়াশুনা 
কলকাতার হেয়ার স্কুলে ৷ ১৯৪৭ 
সালে আর. জি. কর মেডিকেল 
কলেজ থেকে এম. বি পাশ 
করেন। পরে মোঁডকেল কলেজ 
থেকে টি. ডি. ডি. ও সবশেষে 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালের এম.ড. 
হন। “আমোরকান কলেজ অব 
চেষ্ট িজাশয়ান'-এর সান্ম।নিক 
এমেটিরাস ফেলো । আর. জি. কর মোঁডকেল কলেজের বক্ষাবভাগের 
অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান । 'চাঁকৎসকদের জাতীয় সংস্থা ইাণ্ডয়ান 
মেডিকেল আযাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় রাজ্য-শাখা ও কলকাতা শাখায় তাঁর 
অবদান প্রশংসার দাবা রাখে । 

'আবিৎকারের পিছনে’ গ্রন্হটি সর্বত্র প্রশংসত ও আঁভিনন্দিত । এই 
গ্রন্থে ডাঃ প্রধান প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের 
ধ্ীতহাবাহাী ধারাটি সরল ও সাবলীল ভাষায় বিবৃত করেছেন । আমরা 
তাঁর এই গ্রন্হটি তৃতীয় মুদ্রণ থেকে প্রকাশ করতে পেয়ে গাঁবত । আশা 
কার আমরা গ্রন্ট আরো ব্যাপক অংশের মানুষের হাতে পৌছে দিতে 
পারবো ॥ তাঁর এই গ্রন্থের পাঁরপুরক গ্রন্থ স্মরণীয় আবিচ্কার | 
ডাঃ প্রধানের অন্য আর একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্হ £ হাঁপানি রোগ? 

আমাদের পর্ব প্রকাঁশত তাঁর একমাত্র মর্মদ্পশী উপন্যাস ঃ 
খেলার পুতুল নই 


